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শ্রীমান্‌ নীলরতন সেন 


জীবনে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করবার লোক কজনই বা মেলে? 
চণ্ডীগড়ে তোমার দেখা পেয়ে তাই খুশী হ'য়েই ছান্দসিকী-র দ্বিতীয় 
সংস্করণ তোমাকে উৎসর্গ করতে কলম ধরেছি_-আরো৷ এই জন্যে যে 
উৎসর্গে তোমাকে কয়েকটি কথা আর একট, প্রাঞ্জল ক'রে বলতে চাই 
যা হয়ত বইটিতে বল৷ হয় নি বলার মতন ক'রে । আর যদি ব'লেও, 
থাকি তাহ'লেও “অধিকম্ত না দোষায়’’ আর্ধবাক্য তো আছেই । 

তুমি জানো, আমি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনকেই এ যুগের ছান্দসিকদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি । কিন্ত তার কোনো কোনো বিচার বা নামকরণ 
আমার মন কিছুতেই নিচ্ছে না। কেন-__বাঁলি সংক্ষেপে । 

আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, কবিরা সবাই কবিতা লেখার সময় 
মাত্রাসাম্য করেন মাত্রা গুণেই । প্রতিভাধরেরা শোনেন তেয়ুনি সহজে 
যেমন সহজে পাখীরা ওড়ে আকাশে, সাধারণ মানুষ হয়ত শুনতে বেগ 
পায়, কিন্ত খতিয়ে ছন্দের বাহ্য ভিত্তি গার্ণিতিক-_সব ভাষাতেই । 
এককথায়, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি মাত্রাসাম্য করেন 
কোনো না কোনো যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি মাত্রাসাম্য করেন 
কোনো না কোনো ০০৪৫-আঘাত-গণে । যেমন ধরো যখন চতুর্মাত্রিক 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (প্রতি পর্বে চার মাত্রা বিছিয়ে) লিখি £ 

হে নীলরতন ! কলা আর মাত্রার০০ (০-_বিরতি) 

তফাৎ বুঝতে চোখে নামে বারিধার। (১) 

তখন প্রতি রুদ্ধদলে (অর্থাৎ ০196 55118616) গুলি দু মাত্রা, 
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যথ৷ £ নীল, তন, আৰৃ, মাত, রার্‌, ফাৎ, বুঝ ও ধার্‌। বাকি দলগুলি 


সবই মুক্ত (অর্থাৎ ০pen৷ 5511316) সব ছন্দেই একমাত্রা, যথা : 
হে, র, ক, লা, ত, তে, চো, খে, না, মে, বা, রি। 


তারপরে যখন চতুর্াত্রা পৰিক স্বরবৃত্তে লিখি £ 
হে নীলরতন! | মাত্রার আর | কলার কী ত | ফাৎ ০০. 


বুঝতে গিয়ে | হয় ভাই হায় | রোজ অশ্রু | পাত। (২) 
তখন কোথাও রুদ্ধ দলকে গুণি একমাত্রা, যথা, লীনৃ, তন, মাৎ, আরৃ, 
লার্‌, বুঝ, হয়, হায়, রোজ্‌ । কোথাও বা গুণি দূ. মাত্রা, যথা রার্‌, ফাৎ, 
ভাই, অশ্‌ ও পাতৃ ৷ (মাত্রান্ঞাপক দণ্ড চিহ্ন দ্রষ্টব্য) 

তারপর যখন অক্ষরবৃত্ত পয়ারে লিখি : 

হে ছন্দরতন ! ন্মাত্রা | কলা কারে বলে ০০ 

নির্ণয় করিতে হায় | ভাসি অশ্বস্জলে। (৩) 
তখন শব্দমধ্যবর্তী রুদ্ধদলকে একমাত্রা ধরি, যথা, ছব্‌, মাৎ, নিরব, অশ্‌ । 
আর শব্দের শেষের রুদ্ধদলকে ধরি দূাত্রা, যথা তনু, পয়, হায়। 

এখন, এ-তিনটি ঠ্্াকেই ছন্দরক্ষা হচ্ছে মাত্রাকেই 8111 একক, 
ধারে প্রথমটিতে (১) রুদ্ধ দলকে সবক্র দূমাত্রা গুণে, দ্বিতীয়টিতে (২) 
বিকল্প দূমাত্র৷ ধ'রে, তৃতীয়টিতেও (৩) তাই । বিশেষ লক্ষণীয়, 
এই যে (২) স্বরবৃত্তেরও মাত্রাই একক, দল নয়, কারণ দল একক হ'লে 
প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে দল পাওয়া যেত। কিন্তু এতে তিন তিনটি পর্বে 
আমর পাচ্ছি মাত্র তিনটি ক'রে দল। 

অপিচ, এছন্দে কোনো কোনো পর্বে মাত্র দটি রুদ্ধদল দিয়েও 
মাত্রাসাম্য হ'তে পারে, যথা : 4 








৪28০8 
মন্িরেতে | ঘণ্টা বাজে | ঢং ঢং | ঢং 


মেঘে আগুন | লাগায় সোনার | রং রং | রং 


কাজেই তুমি যে লিখেছ : “যে-রীতিতে একদলে একমাত্রা তার নাম 
দলমান্রিক'' সে-সংজ্ঞায় আমি সায় দিতে পারছি না । এ-সম্বন্ধে আর 
যা বলার আছে স্বরবৃত্ত ছন্দ অধ্যায়ে বলেছি। 


আমার দ্বিতীয় আপত্তি প্রবোধবাবুর বাংলা মূল ছন্দত্রয়ীর সাম্পুতিক 
নামকরণে। মাত্রাবৃস্তকে তিনি নাম দিয়েছেন : সরল কলামান্রিক 
ছন্দ, অক্ষরবৃত্তকে : বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ, স্বরবৃত্তের দুটি ভাগ : 
প্রসারক দলমাত্রিক ও সক্ষোচক দলমাত্রিক। এখানে আমার মনে 
হয় সাবেকি মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত নাণ বজায় রাখাই বাঞ্নীয়_ 
বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এ নাম তিনটি চালু হ'য়ে গেছে এবং শ্রর্তিকটু 
কি দীর্ধকায় নয়। আরো, যে-সব পারিভাষিক শব্দ একবার শ্রসতিগ্রাহ্য 
হণয়ে গেছে তাদের বদলালে গোল বাড়েই, কমে লা । কোনো ইংরাজ 
ছান্দসিকই বলবেন না যে iambus, trochee, #anapacst ইত্যাদি 
নাম চরিব্রজ্ঞাপক নয় সেহেতু এদের নব নাম করা করা হোক disyllable 
- endstressed five-foot metre ও (0155118191৩ endstressed 
- five-foot metre তাছাড়া মাত্রাবৃত্তকে সরল কলামাত্রিক ছন্দ নাম 
দেওয়ার পরে অক্ষরকৃত্তকে বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ নাম দিতে না৷ দিতে 
মনে হয়_বুঝি অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই শাখা বা সগোত্র কোনো 
ছন্দ। কিন্তু এরা তো আদৌ একজাতের ছন্দ নয়__অন্ততঃ এ-যুগের 
অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের চালচলন যে সম্পূর্ণ আলাদা একথা তুমি 
নিশ্চয়ই মানবে । ধরো না” কেন, এ-বুগের অক্ষরবৃত্তে পঞ্চমাত্রিক 
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সপ্তমাত্রিক ছন্দ অচল । তাছাড়া অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আজকাল গান বাঁধা হয় 
না বললেই হয়__শুধু কবিতা লেখাই হ'য়ে থাকে। গানের রাজ্যে 
কায়েম হয়েছে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত, তারপরেই লঘুগডরু ছন্দ যাতে তুমি 
রস পাও না, লঘগুরুর দুর্ভাগ্য । যাই হোক, যা বলছিলাম : 


প্রবোধবাবুর ছন্দব্রয়ীর নব নামকরণে মন আমার বিষণ হ'লেও 
সানন্দেই মান্ব যে, তার এই দল, মূক্তদল, রুদ্ধদল নামকরণ সুষ্ঠু হয়েছে + 
ধ্বনির দিক দিয়েও বটে, বুঝবার দিক দিয়েও বটে । কারণ এরপরে 
বাংলার তিনটি মূল ছন্দের ব্যাখ্যা সহজ হ'য়ে আসে । যথা : 


মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল সর্বত্রই দ্‌মমাত্রা। স্বরবৃত্তে কখনো একমাত্র, 
আর কখনো প্রতি পর্বে তিনটি দল থাকলে মধ্য দলটি দূযাত্রা, দুটি দল 
থাকলে দুটিই রুদ্ধদল চার মাত্রা । অক্ষরবৃত্তে শব্দপ্রাস্তিক রুদ্ধদল 
সর্বত্রই দুমাত্রা, শব্দমধ্যবর্তী রুদ্ধদল সচরাচর একমাত্রা । কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে স্বরবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধদল বিকল্প দুমাত্রা ছান্দসিকের৷ তার + 
নির্দেশ দিতে পারেন-__প্রবোধবাব্‌ দিয়েছেনও তাঁর তীক্ষধী প্রতিভায় । 
অতঃপর কেন মিথ্যে মিখ্যে সরল কলামাত্রিক ছন্দ, বিশিষ্ট কলামাত্রিক 
ছন্দ, প্রসারক দলমাত্রিক ছন্দ, সংকোচক দলমাত্রিক ছন্দ বর্গীয় দীর্ঘকায় 
শ্রতিকটু নামের হাঙ্গামা বাধানে৷ ! 


এ ছাড়া লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধেও প্রবোধবাবু ও তোমার রায়ের সঙ্গে 
আমি সায় দিতে পারি না। আমার অভিযোগ-_এ-ছন্দের লালিত্য ও 
উদার্য সম্বন্ধে তোমরা কিছু বলো নি। বলা উচিত ছিল-এ-ছন্দের + 
চর্চা করা উচিত। কেন না আমাদের মধ্যে এ-ছন্দের চর্চা ছিল ব'লেই " 
রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দে চমৎকার চমৎকার গান বাঁধতে 
পেরেছিলেন যে-গানগুলি বাংলা কাব্যসঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
ক'রে থাকবেই থাকবে, তোমরা এ-ছন্দের গুপগ্রাহী না হওয়া সত্বেও । 





লঘুগুরু ছন্দ সন্বন্ধে বাকি যা বলবার ভূমিকাতেও কিছু বলেছি, 
বইটিতেও পাবে__যথাস্থানে। এখানে কেবল একটি কথা বলি__যা 
বল৷ হয় নি। উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের | তিনি প্রায়ই বলতেন যে, কলা- 
কারুতে যদি কি; “হ'য়ে ওঠে", অর্থাৎ মানুষ তাতে রস পায় তবে 
কোনো বৈয়াকরণিক প্রতিবাদেই তাকে বাতিল করা চলে না। ফুল 
ফুটলে মানতেই হবে যে সে ফুটেছে, বল৷ চলবে না৷ যে, অমুক অমুক 
প্রতিকূল পরিবেশে তার ফুটে ওঠা নামঞ্জুর --দুটো পাথরের মধ্যে ফুল ! 
ছি ছি! ফুল যদি ফুটতে চায় ফুটুক বাগানে মালঞ্চে কুঞ্জে উপবনে ৷ 

তোমাদের আর একটি যুক্তি আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় : 
যে, লঘুণ্ডরু ছন্দে আজকের দিনে বেশির ভাগ লোকেই রস পায় না। 
নাই পেল। রসবিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ অননুশীলিত কানের রায়ের চেয়ে 
সংখ্যালধিষ্ঠ অনুশীলিত বিদগ্ধ শ্রপতির রায়ই প্রামাণ্য নয় কি? কিন্তু 
তোমর। যেন এ সার্বভৌম সত্যটিকে স্বীকার করতে গভীর ব্যথা পাও । 
যেন বলতে চাও যে, রসবিচারে না-পারার, ল্লা-শেখার, না-চেনার, না- 
বোঝার এজাহারেরই দাম বেশি। আমি বলতে চাই-_পারার শেখার 
জানার চেনার ফলে সংস্কৃত বিদগ্ধ মনে যে সূক্ষ্মবোধ ও স্ুরুচি গ'ড়ে ওঠে 
রসের মূল্যায়নে তারই খাতির বেশি হওয়া উচিত। সে-ই প্রামাণিক 
অসংস্কৃত শ্রদতি শ্রতিধর নয় বলেই সূক্ষ্ম এবনিলাবণ্যের হদিশ 
পায় না। 


বাকি কথা লবুগুরু ছন্দ অধ্যায়ে বলেছি__ভূমিকায়ও। একটু 
হয়ত বেশি বলেছি বাধ্য হ'য়ে তোমাদের সঘন প্রতিবাদের দরুণই । 
তাই গ্রুটি নিও না পুনরুক্তিতে। ইতি। কাতিক ১৩৭১। 


তোমার নিত্যশুভার্থী-_দিলীপদা । 


দ্বিতীয় সংস্করণেন্র ভুমিকা 


বাংলা কবির দেশ, অথচ এখানে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় হয় নি 
বললেই চলে। প্রথমটায় এ-কথা কারুর কাছে একটু আশ্চর্য লাগতে 
পারে, কিন্ত এর কারণ আসলে দুর্বোধ নয়। সবাই জানেন_অন্য 
শিল্পের সঙ্গে কাব্যকলার একটা মন্ত প্রভেদ এইখানে যে, কবিতার 
আঙ্গিক__টেকনিক- সম্বন্ধে কবিদের মন খুব কম ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে 
সচেতন হ'য়ে থাকে । এর কারণ-_কাব্যের আঙ্গিক হ'ল ভাঘা--যার 
রূপ রস বর্ণ গন্ধ আমাদের ঘরোয়া জীবনের প্রতি স্তরে, তথা অবচেতন 
পাকে ছন্দের মালমশলা পাঁচফোড়ন কী ভাবে মেশাতে হবে তা নিয়ে 
কবিরা ততটা মাথা ঘামান না যতটা ঘামান (ধরা যাক) গুণী স্থরতালের 
অন্ধি সন্ধি নিয়ে, চিত্রী রেখ! রঙের প্রয়োগকৌশল নিয়ে, কি ভাস্কর 
ধাতু পাথরের মতিগতি নিয়ে। একজন ইংরাজী ছান্দসিক ঠিকই 
ধরেছেন : 

“There is no other art in which genius may be 
So far unaware of the laws and materials by which 
and in which it“works.” 


সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে, আধুনিক মনের 
একটি মূল প্রবণতা এই বিশ্রেষণ ব্যবচ্ছেদেরই দিকে : সে জানতে চায়, 
আরো জানতে চায়__তনু তনু ক'রে না জানলে তার সোয়াস্তি নেই। 
কেন না এই যে সন্ধিৎসা, খুঁটিনাটি নিয়ে এই যেদুর্দম্য উৎসাহ, এর তাগিদ 
আসে মনপ্রাণের চিব-ঈপ্সিত ভ্ঞানলোক থেকে। জানব, আরো জানব__ 
আরো আরো! আরো- বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বনেদ তো এইখানেই । 
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কাজেই আগে জানতে চাইতাম না__“এখনও না হয় নাই জানলাম" 
এ-ধরণের তামসিক মনোভাব এ-বুগে শুধু যে অচল তাই নয়, এতই 
" অঙ্গত যে এর উত্তর দেওয়াও হ'য়ে ওঠে বাহুল্য । শ্রীঅরবিন্দের কাছে 
ইংরাজী accentual তথা quantitative (ওরফে আমাদের 
লঘুগুরু ছন্দের ইংরাজী প্রতিরূপ) শিখতে গিয়ে লাটিন গ্রীক ও ইংরাজী 
ছন্দের খুঁটিনাটি সন্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম শ্রপতির পরিচয় পেয়ে 
যখন মুগ্ধ হই তখন তীর synthesis of ০৪৮৪ এর একটি উক্তি 
প্রায়ই মনে হ'ত: ‘we are sons of an intellectual age.” 


সেই থেকে ছন্দ নিয়ে ভাবতে সুরু করি। এমন দিন গেছে 
যেদিন ছন্দের নানা পরীক্ষা করতে করতে সারা রাত কেটে গেছে_ 
সারা দিন পড়াশুনোর পরে ক্রান্তদেহে রাতে শুয়ে গিয়েও বিশ্রাম পাই নি, 
উঠে লঘুগুর ছন্দে কবিতা লিখেছি । প্রায়ই মনে হত যে, আমার অস্থি- 
মজ্জায় কোনো শক্তি যেনে অলক্ষে। বীজাণুর মতন ঢুকে প'ড়ে আমার 
অস্থি মণ্জাকেও ছন্দনৃত্যে জাগিয়ে তুলেছে--ফুমোব সাধ্য কি? 


ফলে এঁঅরবিন্দের কাছে ছন্দের দীক্ষা পেয়ে ইংরাজী কবিতাও, 
লেখা সুরু করি--বিশেষ ক'রে ইংরাজী ছন্দের সন্বন্ধে সূক্ষ্ম শ্র্তিবোধ 
অর্জন করতে । বৎসর দূই তাঁর নানা সংশোধনের প্রসাদে ইংরাজী 
ছন্দ আয়ত্ত করি, তিনি লেখেন যে ইংরাজী ছন্দে আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব 
হয়েছে, আর কোনো ভুলচুক হয় না_এমন কি quantitative 
ছন্দেও না। তখন উৎসাহিত হ'য়ে সংকল্প করি__বাংল৷ ছন্দ সন্বন্ধেও 
এই ভাবে কারুর কাছে শিখব যা কিছু শেখার আছে । 


কিন্তু কার কাছে যাওয়া যায় ভাবতেই অথই জলে । ইংরাজী 
ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে-ধরণের গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম শ্র্তিবোধ 
আমাকে অভিভূত করেছিল বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সেরকম জ্ঞান ও শস্তি 
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কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছিল মানি, কিন্ত হ’লে হবে কি, বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে « 
তাঁর সঙ্গে নানা পত্রালাপে অনেক কিছু লাভ করলেও বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে 
তীর নানা মতামতেই ঠিক সেই ধরণের সূক্ষ্ম “বৈজ্ঞানিক” বিশ্রেষণ 
পাই নি যা পেয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে ইংরাজী ছন্দ দীক্ষায়। 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যধন, মোহিতলাল প্রমুখ কবি ও ছান্দসিকদের 
আলোচনায়ও আমার মন ব'লে ওঠে নি: ‘Eureka ! পেয়েছি যা 
এতদিন ধ'রে খুঁজছি।”' পেলাম সর্বপ্রথম শ্রীপ্রবোধচন্্র সেনের 
প্রবাসীতে লেখ নানা নিবন্ধে । মনে হ'ল যে, বাংলা ছন্দের তিনিই + 
প্রথম “বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিকৃৎ"__যে-উপাৰি তুমি তাকে দিয়েছ 
তোমার চমতকার "আধুনিক বাংলা ছন্দ '' গ্রন্থের উৎসর্গে। এর পরে 
তীর সঙ্গে দূ তিন বৎসর ধ'রে বহু দীর্ঘ পত্রালাপ ক'রে আমার এ-ধারণা 
দৃঢ় হয় যে তিনিই বাংলা ছন্দের প্রথম বৈজ্ঞানিক পুরোধা, ছন্দ-বিশ্রেষণে 
যাঁর জুড়ি নেই বাংলা দেশে। দুঃখের বিষয় সে-পত্রগুলি পণ্ডিচেরি 
থেকে পুণায় আসার সময়ে হারিয়ে গেছে নৈলে নিশ্চয়ই সেগুলি প্রকাশ 
করতাম, তোমার অনুরোধের দরকার হ'ত না । + 

এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না । যখন সেই সময়ে 
ছন্দোবিৎদের মধ্যে তাঁকে সর্বাস্তঃকরণে বরণ করি যখন কেউ কেউ 
আমাকে ভুল বুঝেছিিলেন যে আমি ছন্দোবিৎ ব'লে রবীন্দ্রনাথকে তীর 
প্রাপ্য মানদান করি নি। কেন এ পুরোণো কথা তুলছি-_একট, খুলে 
বলি। 

আমাদের রাগসঙ্গীতের স্রষ্টা ও পরিবেষক নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেষ্ঠ 
ওস্তাদেরা | কিন্ত তা ব'লে কি বলা চলে যে, রাগসঙ্গীতের গঠনকারু ২. 
বা আঙ্গিক সম্বন্ধেও তাঁরা বিশেষজ্ঞ ? চলে না, কেন না কোনো কলা- 
কারুর স্ষ্টা কলা স্থষ্টি করেন যে-আন্তর প্রেরণার প্রসাদে সে-প্রেরণার 
লক্ষ্য শুধু গ্রহীতার মনকে রসিয়ে তোলা । সে-কলার ব্যাখ্যাকার বা 
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ভাষ্যকার আমাদের কাছে বিশ্রেষণ ক'রে বুঝিয়ে দেন তার গঠনকারুর 
কথা, দেখিয়ে_রস কোন্‌ পথে, কী ভাবে, কেমন ক'রে নিজেকে 
জানান দেয়। এঁদের বল৷ যেতে পারে বৈয়াকরণ __যেমন (সঙ্গীতে) 
পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। কিন্ত সঙ্গীতের আঙ্গিক শিখতে 
তার কাছে গেলেও রাগালাপের কলাকারুর দীক্ষা পেতে চাই শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতকারদের কাছেই--যথা আবদুল করিম বা বিষ্ণু দিগন্বর । আমি 
বলতে চাই ছন্দবিচারে প্রবোধচন্দ্র হ'লেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সগোত্র, 
রবীন্দ্রনাথ বা স্বিজেন্্রলাল__-আবদুল করিম, বিষ্ণু দিগন্ধরের । তাই যখন 
সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর কোনো বিশ্লেষণে সায় দিয়ে বলি 
যে, আবদুল করিম বা বিষ্ণু দিগম্বরের বিশ্লেষণ আমার কাছে গ্রহণীয় 
মনে হয় নি, তখন এ-শ্রেণীর স্রষ্টা প্রতিভা খাটো করার প্রশ্বই উঠতে 
পারে না। একটা উদাহরণ দিই। 


রবীন্দ্রনাথ চতুসাত্রাপবিক স্বরবৃত্ত ছন্দকে বলতেন তিনের ছন্দ। 
যথা তীর ক্ষণিকার__ 


আমি০ যদি০ | জন্ম নিতেম | কালি দাসের | কালে ০০০ 


জাতীয় লাইনে তিনি মি দি লি-_ইত্যাদিকে টেনে দু মাত্রা ধ'রে 
এ-চরণকে ছয় মাত্রায় সাজাতেন। ধরতেন। ্কুন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যোন্দ্র- 
নাথ প্রমুখ কবিরা এ ছন্দকে ধরতেন চারের ছন্দ, প্রবোধচক্দ্রেরও তাই 
মত। আমি নিজেও এই মতেই সায় দিই, যদিও প্রবোধচক্র যখন 
বলেন যে, এ-ছন্দ মুখ্যতঃ চারের ছন্দ হ'লেও গৌণতঃ তিনের, তখন 
তাঁর সে-মতে সায় দিতে পারি না এই জন্যে যে এ-ছন্দের পর্বে কখনো 
কখনো সাতমাত্রারও দেখা মেলে যথা, সত্যেন্্রনাথের বিখ্যাত চরণ : 


কোন্‌ দেশের গৌরবের কথায় । ভ'রে ওঠে । মোদের বুক (১) 


কিম্বা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 


শেষ বসন্তের | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্য শূন্য মাঠে (২) 

তাহ৷ হ'লে | সেই বাণিজ্যের | করবে মহাজনী (৩) 

এষুনি ক'রে | একে একে | সর্বস্বান্ত আমি (8) 
বা দ্বিজেন্রলালের 

উজ্জুল হাস্য | মূখে চিন্তাশূন্য | সুখে (৫) 


বা 
হোক না সুন্দর | স্বরের ভঙ্গি | হোক না সুন্দর | তাল ও লয় 
গানের সঙ্গে ৷ নাই ক প্রাণ যার | তাহার সেই গান | গানই নয়(৬) 


এখানে (১) এর প্রথম পর্বে, (২) এর প্রথম পর্বে, (৩) এর দ্বিতীয় 
পর্বে, (8৪) এর তৃতীয় পর্বে, (৫) এর প্রথম পৰে (৬) এর প্রথম চরণে 
প্রথম ও তৃতীয় পর্বে এবং দ্বিতীয় চরণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে সাত সাতটি 
ক'রে মাত্রা কীধ মিলিয়েছে পাশের পর্বগুলির সঙ্গে যেগুলি কখনো বা 
8 মাত্রার পর্ব, কখনো ৫ মাত্রার, কখনো বা ছয় । 


ভূমিকাতেই এত খুঁটিয়ে নিজের সাফাই গাইতাম না যদি না অনেকে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে আমার মতানৈক্যকে 
ওদ্ধত্য নাম দিয়ে বলতেন আমি তার মানহানি করেছি। ছন্দ বা সঙ্গীত 
বা যে কোনো শিল্পের তন্বালোচনায় প্রতি জিজ্ঞান্ু তথা সাধকেরই 
অধিকার আছে স্বাধীন ভাবে ভাববার ও নিজের মতকে পেশ করবার । 
প্রবোধচেন্দ্রর সঙ্গেও তো কোনো৷ কোনো বিষয়ে আমার মতভেদ আছে । 
কিন্তু তা ব'লে কি তুমি বলবে তাঁর অসামান্য ছন্দজ্ঞান ও বিশ্রেষণ-প্রতিভা। 
স্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা তোমার শ্রদ্ধার চেয়ে এক তিলও কম? প্রবোধচন্দ্র 
তে কই আমাকে তুল বোঝেন নি। বুঝলে কি একটি পত্রে আমাকে 
লিখতেন (২৮।১।১৯৩৩) : 


“পরিশেষে আপনাকে আপনার ছন্দালোচনার জন্য আমার আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার ছন্দের প্রবন্ধ গুলি এবং ছন্দ বিষয়ে 
চিঠিপত্রগুলি পড়ে, কত যে আনন্দ পাই তা ব'লে শেষ করা যায় না। 
এত আনন্দিত হবার কারণ এই যে, আমি দশ বারো বৎসর যাবৎ বিশেষ 
ভাবে ছন্দ আলোচনা করছি কিন্ত এই দশ বসরর মধ্যে একজনও যথার্থ 
ছন্দজ্ঞ ও ছন্দরসিকের সন্ধান পাই নি ব'লে আমার আক্ষেপ ছিল 
আপনার সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে আমার সে-আক্ষেপ দূর হয়েছে । আমি 
অকুষ্ঠিততাবে ও নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যে 
আপনার সমকক্ষ দ্বিতীয় যথার্থ ছন্দদ্ঞ আছে ব'লে আমি জানি নে।”” 


সেই সময়ে আমি তাঁকে লিখতাম কোথায় কোথায় তাঁর সঙ্গে 
আমার মতানৈক্য আছে। প্রথম, আমি আজো মনে করি যে লঘুগুরু 
ছন্দ সম্বন্ধে তীর রায় যুক্তিসহ নয় যে, এ-ছন্দে মুক্তদলের উচ্চারণে 
(অ ঈ উ এ ও) বাঙালীর কান বা মন সাড়া দেয় না। এ ছন্দকে তিনি 
সম্ভবতঃ বাংলায় অচল মনে করেন আরো রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 
মতকে প্রামাণিক মনে করার ফলে : যে, বাংলায় এ-ছন্দ কৃত্রিম শোনায়__ 
এক হাস্যরসের কবিতায়ই মানায় । আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ শেষ 
বয়সে লঘুগুরু ছন্দের 'পরে অবিচারই করছিলেন তাকে বাংলায় 
অপাংক্তেয় ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেয়ে। তাঁর এ-সম্পর্কে নানা 
কুযুক্তিকে আমি নামঞ্জুর করেছি এই সুযুক্তির জোরে যে” জীবনের প্রতি 
দিশ্রিজয়েই মতের চেয়ে কীতির সাক্ষ্যই বেশি প্রাপাণিক, ঠিক্‌ যেমন 
ধর্মে দার্শনিকতার চেয়ে উপলব্ধির এজাহার বেশি প্রামাণিক । লঘুগুরু 
ছন্দের বিরোধীরা আমার একটি প্রত্যক্ষ যুক্তিকে আজো নাকচ করতে 
পারেন নি : যে, রবীন্দ্রনাথেরই লবুগুরু ছন্দের নানা কবিতায় বাংলা 
দেশে আজো বহু ““রসিকা কবি ভাবুক1£”” সর্বাস্তঃকরণেই সাড়া দিতে 


1 


ঠ 

থাকেন। আরো লক্ষণীয়_আজকের দিনে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 
“জনগণমন'’ বিশুদ্ধ চতুৰ্মাত্রিক লঘুগুরু ছন্দেই রচিত। যদি বাংলা 
ভাষায় গুরু মূক্তদল (আ৷ ঈ উ এ ও) কৃত্রিম শোনাত তাহ'লে বহু কাব্য- 
রসিক আজো তাঁর এ-গানটিতে তথা৷ অন্য নানা লঘ্গুরু ছন্দের কবিতায় 
(দেশ দেশ, মাতৃমন্দির, পাদপ্রান্তে, ভুবনমনমোহিনী, ভানু সিংহের 
পদাবলী প্রভৃতি) সাড়া দিতেন কি? আমাদের মন দুলে উঠত কি 
শুনে তীর বহু উদ্ধৃত চরণ : 

“পতন-অভ্যুদয়-বন্কুর পদ্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী 

হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনবাত্রি।”” 

বা 

“কোটি মৌন কণ্ঠ পূণ বাণী কর" দন হে, জাগ্রত ভগবান হে! 

একেই আমি বলতে চাই কীতির সাক্ষ্য । এর পাশে মতের ্র.কুটি 
দাঁড়াবে কেমন করে? কেনা জানে টলষ্টয় তার শেষ জীবনে এই মত 
জাহির করেছিলেন যে, তাঁর Anna Karenina, War and Peace 
প্রমুখ অনুপম উপন্যাস সবই খেলো রচনা (৮৪৫ এ), কিন্তু তিনি 
জগতে আজো সর্ববরেণ্য তাঁর এই সাহিত্য কলাকারুর জন্যেই, নীতি- 
বাদের জন্যে নয়। এর প্রধান কারণ : নীতিবাদ একটা মত মাত্র, 
যেখানে শিল্পকল৷ হ'ল দৈব প্ৰেরণাসন্ভূত স্থষ্টি। লঘুগুরু ছন্দে রবীন্দ্র 
নাথ ও ছিজেন্দ্রলালের নানা গান ও স্তোত্র হ'ল স্থষ্টি কাজেই তারা মত- 
বাদের তীরন্দাজিকে স্বছন্দে উপেক্ষা করতে পারে । তাই বাংল৷ ছন্দে 
গুরুত্বর অচল রবীন্দ্রনাথের এ-মনগড়া মতের বিরুদ্ধে দাড় করাতে পারি 
লঘুণগডরু ছন্দে তার নিজের (তথা দ্বিজেন্্রলালের ও আরো৷ কয়েকজন 
কবির ) একাধিক স্মরণীয় কীতি_স্তোত্র ও গান। মতের উকিল যতই 
নিপুণ বুক্তি-শরসন্ধান করুক না কেন, রসলোকে বিদগ্ধ জুরির মন 
খতিয়ে বরণ করে সার্থক স্থষ্টির এজাহারকেই, মতের ভ্রুকুটি বা কচকচিকে 


নয়। সে বলেই বলে : “ফরিয়াদী উকিল আসামীর যতই নিন্দা করুন 
না কেন, সে বেকসুর খালাস, কারণ তার রসাল চালে আমার মন সরস 
হয়ে উঠেছে।”' দ্বিজেন্্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে, ধাও ধাও 
সমরক্ষেত্রে প্রমুখ উদাত্ত গানে বা রবীন্দ্রনাথের জনগণমন বা দেশ দেশ 
বগীঁয় কল্লোলিত স্ডোত্রে হাজার হাজার কাব্যানুরাগীর মন আজো দুলে 
ওঠে এ হ'ল একটি অনস্বীকার্য সত্য_ফ্যা্ট। এর বিরুদ্ধে থিওরির 
নিষেধ ব৷ মতের বিরুদ্ধ রায় দাড়াবে কিসের জোরে? টলষ্টয় তীর 
নানা অপূর্ব গল্প ও উপন্যাসকে কুযুক্তি দিয়ে বাতিল করার ফলে কি 
তাদের মহিম। নামঞ্জুর হয়েছে। 


এ ছাড়াও প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার আরো দূ একটি ক্ষেত্রে মতানৈক্য 
আছে। বলি সংক্ষেপে । 


তিনি যখন বাংলা ছন্দের তিনটি মূল ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন তখন তিনি তিনটি নাম ব্যবহার করেন : মাত্রাবৃত্ত, 
স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত । নাম তিনটির প্রবর্তন তিনি করেছিলেন কিনা 
জানি না, এদেরকে প্রথম চালু করেন তিনিই । 

আমার মনে হয় যে, এই তিনটি নামক রাখাই বাঞ্চনীয় | প্রথম 
কারণ : ছন্দ পরিভাষায় কোনো নাম একবার চালু হ'য়ে গেলে তাকে 
বর্জন ক'রে নতুন নামকরণ করলে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়-_ 
গণ্ডগোল বাড়ে ব'লে । প্রবোধচন্দ্র এদের নব নামকরণ করেছেন 
এই ভাবে: 





তার অযোগ্য শিষ্য শ্রীনীলরতন সেনের “আধুনিক বাংলা ছন্দ’? দষ্টব্য 
বিস্তারিত ৰিৰৃতির জন্যে ( যহালগাতি প্রকাশক, মূল্য ১২ টাক? ) 





I I ] 
মাত্রাবৃত্ (বদলে). অক্ষরবৃত্ত (বদলে) স্বরবৃত্ত (বদলে) 
সরল কলামাত্রিক বিশিষ্ট কলামাত্রিক 

(রবীশ্রনাথের তাষায়-__পয়ার জাতীয় ছন্দ) 





|| ] 
প্রসারক দলসাত্রিক সঙ্কোচক দলমাত্রিক 
(রবীন্্রনার পরিভাঘায়--প্রাকৃত ছন্দ) (ছ্বিজেন্দ্রলালেগ মাত্রিকছন্দ, 
নন্দন্ত নাম__ন্বরাক্ষরিক) 


তিনি প্রথম দিকে আরো কয়েকটি নামকরণ করেছিলেন-_-যাদের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরে দিয়েছি যখাস্থানে__ 
১) মাত্রাবৃত্তের পরিমাপক 9011 বা একক- মাত্রা (07019) 
২) স্বরবৃত্তের পরিমাপক Ui বা একক-_স্বর বা বনি (5511916) 
৩) অক্ষরবৃত্তের পরিমাপক 810 বা একক-ব্যষ্টি (এ যে কী বস্তু 
কেউ জানে না 
8) অযুগাধ্বনি--০৩০ 5911416 যথা, অআ ক খ' ' ইত্যাদি 
৫) বুগ্ুত্বনি--০1০5০৫ $511815 যথা, অন্‌ আন্‌, কৰ্‌ 
ভূন" "ইত্যাদি 
প্রবোধবাবু বললেন_-(আমি তীর এই ব্যাখ্যাটিকে তাঁর ছন্দপ্রতিভার 
একটি শ্রেষ্ঠ কীতি মনে করি)_যে, ছন্দের চাবিকাঠি এই যুগ্ধ্বনির 
হাতে__অর্থাৎ প্রতি ছন্দকে চেলা যায় এর মেজাজ বা গণনা পদ্ধতির 
অভিজ্ঞানে। সংক্ষেপে : যুগ্যংবনি যে-ছন্দে “সর্বত্রই” দু মাত্রা সেখানে 
ছন্দ হ'য়ে দাড়ায় মাত্রাবৃত্ত; যে-ছন্দে সে “সচরাচর” একমাত্রার চালে চলে । 





রণ 


সেখানে ছন্দ দাঁড়ায় স্বরবৃত্ত ; আর যে ছন্দে শব্দপ্রাস্তিক যুগরধুনি “সর্বত্র” 
দ্বিমাত্ৰিক ও শবদমধ্যবর্তী যুগৃংবনি “সচরাচর” একমাত্রিক সেখানে তার 
নাম অক্ষরবৃত্ত । এখানে সর্বত্র ও সচরাচর ক্রিয়া-বিশেষণ দুটি লক্ষণীয় । 
কারণ স্বরবৃত্তে তথা অক্ষরবৃত্তে বহুস্থলেই যুগুং্বনির বিকল্প চাল দেখা 
যায়। কী ভাবে__লিখেছি আমার স্বরবৃত্ত ছন্দ ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এই দুটি 
অধ্যায়ে । 

তাঁর এ-সব ব্যাখ্যাই আমার মন নিয়েছিল কেবল তীর একাটি মত 
ছাড়া : যে, তিনটি ছন্দের 171 বা একক তিনরকম _ মাত্রা, স্বর 
ও ব্যষ্টি। আমি সেই সময়েই বলেছিলাম জোর দিয়েই যে 1171 বা 
একক-এর রকমফের হ'তে পারে না । রবীন্দ্রনাথ বলতেন এই কথাই £ 
যে, সব ছন্দেরই মূল একক মাত্রা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। 
যা হোক্‌, প্রবোধচন্দ্র স্বরবৃত্তের একক “স্বর'' ও মাত্রাবৃত্তের একক 
“মাত্রা” এ-নামকরণ করার পরে অক্ষরবৃত্তকে নিয়ে মহামুস্কিলে 
পড়লেন, কেন না তীর সংজ্ঞা অনুসারে এ-ছন্দের একক না৷ মাত্রা, না 
স্বর। অগত্যা তিনি একটি নতুন একক-এর প্রবর্তন করলেন-_ব্যার্টি__ 
যিনি বিজ্ঞানের সাবেকি ০৫/০.-এর মতনই সম্তাহীন, ভূতুড়ে । আমি 
আপত্তি তুলে ছিলাম কিন্ত তিনি কান দেন নি।, 

কিন্ত অতঃপর তীর মন অপ্রসম্নু হ'য়ে উঠল | বিশেষ ক'রে যুগ্ম 
অযগু ধ্বনি স্বর-_-এই সব পারিভাষিক শব্দ নিয়ে । তখন তিনি দেখলেন 
যে, ব্াষ্টিকে স্বচ্ছন্দে বাতিল করা চলে। বললেন-স্বর বা ধ্বনি 
ওরফে 3511991৩ এর নাম হোক দল ; Closed Syllable ওরফে 
যুগ্ুধ্বনির নাম হোক রুদ্ধদল ; 0995. syllable ওরফে অযুশ্মধ্বনির 
নাম দেওয়া হোক মুক্তদল। অথ, স্বরবৃন্তের নব নাম হ'ল দলমাত্রিক 
ছন্দ, যার একক হ’ল--দল। আর মাত্রাবৃত্তের নতুন নাম হ'ল সরল 
কলামাত্রিক, যার একক হ'ল কলা । 


LL 


al 


এইখানে আমাকে ফের দ্বিতীয়বার আপত্তি করতে হচ্ছে বাধ্য হ'য়ে 
_যখন প্রবোধবাবু বলছেন যে, কলা ও মাত্রা সমার্থক অথচ আলাদ৷ | 
আপত্তি না ক'রে করি কি--যখন এ-অভ্ভুত যুক্তি অবোধ্য ? 

আমার তৃতীয় আপত্তি এই যে, দলমাত্রিকের একক আদৌ দল নয়। 
যদি হ'ত তাহ'লে যাকে প্রবোধবাৰু বলছেন চতুর্দল পৰিক স্বরবৃত্ত ছন্দ 
তাতে প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে দল মিলত। কিন্ত এ-ছন্দে দেখা যায় 
নানা পর্বেই যত্রতত্র তিনটি দলেও ছন্দ রক্ষা হয়_ কখনো 
কখনো এমন কি দুটি দলেও। এ নিয়ে আমার স্বরবৃত্ত ছন্দ 
অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি ব'লে সেসব কথার পুনরুক্তি করা 
অনাবশ্যক। এখানে শুধু এইটুকু ফের জোর দিয়েই বলতে চাই যে, 
কোনো ছন্দেই মূল পরিমাপক 171 একাধিক হ'তে পারে না। 
অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এ-তিনটি ছন্দেই ছন্দ রক্ষা হয় 
মাত্রা গুণে, কল৷ কি দল কি ব্যা্টি গুণে নয়। এখানে তুমি তর্ক তুলতে 
পারে৷ যে, তাহ'লে শুধু মাত্রাবৃত্ত নাকরণটিই সার্থক, স্বরবৃত্তও 
নয়, কেন না এ-ছন্দে একক স্বর (বা দল) নয়। অক্ষরবৃত্তও নয়, যেহেতু 
এ-ছন্দে একক অক্ষর বা হরফ নয় । যদি তোলো এ-তর্ক তবে আমি 
অকুণ্ঠেই মেনে নেব ঘরে, তোমার আপত্তি যৌক্তিক, যেহেতু স্বরবৃত্ত ও 
অক্ষরবৃত্ত এ-ছন্দ দু'টির নাম ওদের চরিক্রজ্ঞাপক নয় । তবু কেন ওদের 
রাখতে চাই? উত্তর-__ওরা চাল, হ'য়ে গেছে বলে (ঠিক যে কারণে 
ইংরাজরা trochee, iambus, anapaest ব্গীয় নামকে রাখতে 
চেয়েছেন এরা আদে চরিব্রজ্ঞাপক নাম না৷ হওয়া সত্ত্বেও) এদের নাম 
ক খ গ কিন্ব৷ কুলীন ছন্দ, মধ্যবিত্ত ছন্দ ও গ্রাম্য ছন্দ নাম দিলেও ক্ষতি 
ছিল না যদি ব্যাখ্যাটা পরে থাকে__যথাস্বানে | কিন্ত প্রবোধবাবু চান 
চরিত্রজ্ঞাপক নাম দিতে তাই সরল কলামাত্রিক ইত্যাদি নামকরন করলেন । 
এ-নামগুলি কেন বর্জনীয় দেখাবার চেষ্টা করেছি উৎসর্গ পাত্রে। তাই 


. 


৬ 1 


এবার শেষে শুধু কলা ও মাত্রা সম্পর্কে বলি সংক্ষেপে যা আমার মনে 
হয়েছে। 


প্রবোধবাবু বলছেন :* “বাংলায় সব রীতির ছন্দে কলাই মাত্রা 
নয়; সুতরাং কলা ও মাত্রার পার্থক্য স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়।”” এ- 
যুক্তি আমার কাছে বড় অদ্ভূত মনে হয়। কারণ প্রবোধবাবুর সংজ্ঞা 
অনুসারে “একটি হস্ব স্বরের উচ্চারণকালের নাম কলা” 
কিন্ত মাত্রারও তো অবিকল এই একই সংজ্ঞা । কাজেই “Things 
which are equal to the same thing are equal one 
এn৷০ther’" এই আদিম সাহিত্যিক সংজ্ঞানুসারে কলা মাত্রা এই সিদ্ধান্ত 
সিদ্ধ হ'তে বাধ্য যেহেতু যে কোনে৷ ছন্দে মাত্রা যখন গুণি তখন তাকেই 
করি একক, অর্থাৎ হস্বতম পরিমাপক 011 ; কলাও ঠিক এই বস্তু । 


প্রবোধবাৰু তফাৎটা দেখাতে চেষ্টা করেছেন প্রধানত: দলবৃত্ত ও 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কথা পেড়ে। বললেন : দলবৃত্তের Unit দল (রুদ্ধ 
বা মুক্ত) হ'ল একমাত্রা, মাত্রাবৃত্তের 81; কলা হ'ল একমাত্র | 
কিন্ত আমরা দেখেছি দলবৃত্তে দল সর্বত্র একমাত্রা নয় বলেই দল গুণে 
ছন্দরক্ষা হ'তে পারে না। কাজেই মাত্রা ও দল এর পার্থক্য বজায় 
রাখার এ-অপচেষ্টা কেন-__বিশেষ যখন দেখা যাচ্ছে যে মাত্রাকে প্রতি 
ছন্দের 81 ধরলে কোনো ছন্দকেই বুঝতে বা গুণতে বেগ পেতে 
হয় না? আমি তাই বলতে চাই আমার ছচ্দসত্রে (যাকে বলে 1০ 
sum up) : 


১) মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত নাম তিনটি শ্রচতিকটু নয়, সংহত 
এবং চাল্‌ হ'য়ে গেছে বলে এদের বদলে নব দীর্ঘ নামকরণ করা বাঞ্চনীয় 
নয়। 


শ্রীনীলরতন সেনের “আধুনিক বাংল! ছন্দ''__পরিশিষ্ট £ ছন্দ পরিভাষ। । 
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২) কলা যখন মাত্রার সমার্থক তখন শুধু মাত্রাই থাক, কলাকে 
বিদায় দেওয়া হোক । 

২৩) ছন্দত্ররীরই 11 বা একক মাত্রা | 

৪) মাত্রাবৃত্তে যুগ্রধ্বনি ওরফে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক। 

৫) স্বরবৃত্তে রুদ্ধদল বিকল্পে দ্বিমাত্রিক। 

৬) অক্ষরবৃত্তেও রুদ্ধদল বিকল্পে দ্বিমাত্রিক__কোথায় এক- 
মাত্রিক আর কোথায় দ্বিমাত্রিক স্বরবৃত্ত ছন্দ ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অধ্যায়ে 
দ্রষ্টব্য । 

৭) দলমাত্রিক ছন্দের একক দল নয়_কেন বলেছি। 

৮) দল, মুক্তদল ও রুদ্ধদল এ নাম তিনটি সুষ্ঠু! 

পরিশেষে প্রণাম জানাই আমার ছন্দ-চর্চার প্রথম গুরু শ্রীঅরবিন্দকে 
যিনি দিনের পর দিন আমাকে শিখিয়েছেন নানা ছন্দের তথ্য তথা তত্ব, 
" শুধু নানা বৈদেশিক ছন্দের গুঢ় মর্সবাণীর ব্যাখ্যা ক'রেই নয়, এমন কি 
তীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্যোতির্ময় ছন্দপ্রতিভার আলোকপ্রপাতেও 
নয়_ সর্বাশ্খে, তাঁর কল্যাণ-আশিসে ও খিস্পর্শে ছন্দে আমার অস্তঃশ্তি 
জাগিয়ে । ইতি। 


হরিক্ষ মন্দির ্ দিলীপ কুমার রায় 
পুণা-১৬ কাতিক ১৩৭১ 





SRI AUROBINDO : 


TI do not understand your point about raising up 
a new race by my going on writing trivial letters ten 
hours a day. Of course not—nor by writing impor- 
tant letters either ; even if I were to spend my time 
writing fine poems it would not build up a new race. 
Each activity is important in its own place : an electron 
or a molecule or a grain may be small things in them- 
selves, but in their place they are indispensable to the 
building up of a world ; it cannot be made up only 
of mountains and sunsets and streamings of the aurora 
borealis—though these have their place. there. All 
- “depends on the force behind these things and the pur- 
pose in their action—and that is known to the cosmic 
spirit which is at work ; and it works, I may add, not 
by the mind or according to human standards but bya 
greater consciousness which, starting from an electron, 
can build up a world and, using a*tangle of ganglia, 
can make them the base here for the works of the Mind 
and Spirit in Matter, produce a Ramkrishna, a 
Napoleon, a Shakespeare. Is the life of a great poet, 
either, made up only of magnificent and important 
things ? How many trivial things had to be dealt with 
and done before there could be produced a King Lear 
or a Hamlet ? 





Again, according to your own reasoning, would 
not people be justified in mocking at your pother— 
9 they would call it, I do not—about metre and scan- 
sion and how many. ways a syllable can be read ? 
Why, they might say, is Dilip Roy wasting his time 
in trivial prosaic things like this while he might have 
been spending it in producing a beautiful lyric or fine 
music ? But the worker knows and respects the 
material with which he must work and he knows why 
he is busy with ‘trifles’ and small deteils and what 
is their place in the fulness of his labour.” 


409৩7 Rhythmus hat etwas Zauberishes, sogar macht 
er uns glauben, das Erhabere gehoere 
- Uns 24৮70950106. 


“ছন্দের অচিন্ত্য ইন্দ্রদালে 
ওপারের মহিমা অধরা 
আসে কাছে যেন দিতে ধরা 

আনন্দ নৃত্যের কান্ত তালে ।'" 





তি 


অবতব্রাণিকা। 


শ্রতরেয় উপনিষদে একাট চমৎকার গল্প আছে। “আত্মা বা 
ইদমেক এবার আসীৎ। নানাত কিন্চনমিষৎ। স ঈক্ষতলোকাব্‌ নু 
স্থজ৷ ইতি” : স্থষ্ট্র প্রাক্কালে ছিলেন একা-__আত্মা । না ছিল তখন 
! সময়, না ক্রিয়।। হঠাৎ কি খেয়াল চাপল-_“স্থষ্টি কিছু করলামই বা”__ 
বললেন তিনি । 

যে কথা সেই কাজ : ধাতা লেগে গেলেন : রচলেন জল, আগুন, 
মর্ত_জন্মমৃত্যুশীল এই গতিলীলাভূমি । 

তার পর রচলেন প্রতি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরকে : অগ্নি, 
বায়ু, দিক, বনস্পতি, মন, মৃত্যু ইত্যাদি। “তা এত দেবতা: স্যষ্টা 
অস্মিব্‌ মহতী অর্ণবে প্রাপতন্’’ : এহেন সদ্যোজাত দেবতারা পড়লেন 
এই মহাব্‌ ভবার্ণবে__দিশাহারা | 

কারণ, তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি যখন হয়েছে ইন্ড্রিয়ের কাজ চাই তো : 
বললেন শ্্টাকে : স্থষ্টি যখন আমাদের করেছেন তখন গতি করতেই 
হবে, “আয়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিহ্‌ প্রতিষ্িতা অনুমদাম” : এমন 
কোনো আধার দিন যেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করলৈ ভোগ সম্ভব হবে । 

ধাতা বললেন : তথাস্ত । ধরলেন তাঁদের সামনে গরু । দেবতাদের 
মন উঠল,না, বললেন : “ন বৈ নোহয়মলম্‌*-_-এ চলবে না । 

ধাতা তখন ধরলেন তাদের সামনে অশ্বের আধার! “এ-ও 
অচল”_-বললেন দেবতারা । 

অগত্যা বিধাতা, রচলেন নরমূতি। তখন দেবতারা আহ্াদে 
আটখানা : “সুক্তং বত”'__হয়েছে, সুন্দর বটে। 


© 


8 ছান্দসিকী 


ধাতা বললেন : “আচ্ছা, তাহ'লে আর কেন? 'যথায়তনং প্রবিশ” 
_করো নিজের নিজের কাজ ।” 

অমনি অগ্নিদেব বাক্‌ হ'য়ে মুখে প্রবেশ করলেন, পবনদেৰ প্রাণ 
হ'য়ে ঠাই নিলেন নাসিকায়, সূর্বদেৰ চোখের মধ্যে জালালেন তীর 
আলো"-**ইত্যাদি। এমনি ক'রে সুরু হ'ল সুন্দরের উদ্বোধন । 


* * * 


এই সূত্রে খষি আমাদের কাছে ধ্বনিত ক'রে তুললেন যেন 
দুটি অপরূপ আকাশবাণী : প্রথম, স্থষ্টির একটা গোড়াকার কথা হ'ল 
সৌন্দর্য, সুষমা, সমিতি, রূপশ্রী, কেন না মানুষের জৈবলীলার পিছনে 
রয়েছেন যে-দেবতারা-_ারা তাঁদের দৈবশক্তির রাশ ঠেলছেন ব'লেই 
আজো চলছে এ বিশ্বলীলা__ফুরোচ্ছে না ; দ্বিতীয়, তারা এ লীলার 
রাজিনামায় সই দিলেন শুধু এইজন্যে যে, এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুন্দরের 
ছন্দে। এইজন্যেই বেদে আরো বলেছে যে মানুষের প্রতি শিল্পেরই 
স্তবারতি সার্থক হয় দেবশিল্পকে প্রদক্ষিণ ক'রে-_“শিল্পানি শংসস্তি 
দেবশিল্পানি” । দেবতারা স্মভাবন্গন্দর যে-_কাজেই “এতেষাং বৈ 
শিল্পানামনুক্তীহ শিল্পমধিগম্যতে”--কি না মানুষের শিল্প হ'ল 
আসলে এইসব দৈবী শিল্পের প্রতিচ্ছায়া__অনুকৃতি। 

কিন্ত এ-অনুকৃতির পদ্ধতি কী? দেবতারা শিল্পের প্রেরণা 
'অধিষ্ঠাতা সবই বুঝলাম কিন্ত দৈবী দীপ্যিকে মানুষ তার মত্যলীলায় 
তর্জমা করল কোন্‌ কৌশলে? “তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'" £ তার 
আলোতে ভুবন আলো বটে-_কিস্ত আলোর প্রকাশ হয়তো কোনো- 
না-কোনো জু'লে-ওঠার রহস্যে । কাছেই মনের কৌতুহল ঘোচে না 
“কোন্‌ পদ্ধতিতে মত্যশিল্প জবালালে৷ অমৰ্ত্য শিল্পের আলো £ 
দেবদূত হ'ল কে?” 
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সে-ই ছন্দ। সুন্দর বরা দেন কেবল এই ছন্দের ফাঁদে--চাদকেও 
মা তাই তে। ডাকে ছন্দে : 


“আয় চাদ আয়রে 
টিপ দিয়ে যা রে।'" 


“নান্যঃ পদ্থ৷ বিদ্যতে অয়নায়”'_মুক্তিপর্ণ। দুর্লভার মালাতিলক 
পাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নেই । সে যে সুষমা__এলোমেলো অগোছালো 
ডাকে সাড়া দেবে কেন-_বীণাপাণির ঝঞ্ার ফুটবে কেন বেল্গুর তশ্রীতে ? 
আলো-কে ফলিয়ে তুলতে হ'লে পটকেও তে ক'রে তুলতে হবে নির্মল, 
ঝকঝকে । সুন্দরকে পেতে হ'লে নিজের অশুদ্ধি ক্ষালন ক'রে সংস্কৃত 
ক'রে তবে তো চাইতে হবে তার সাধর্ময_-সে-ই তো শিল্প_ 
“আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।”' শ্রুতি আরো৷ বলছেন : ““ছন্দোময়ং, 
বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরতে"_-কি না আগে আত্মাকে সংস্কৃত 
করতে হবে--আর যজমান নিজেকে ছন্দোময় করা ছাড়া আর কোন্‌ 
উপায়েই বা আত্মসংস্কৃতি সাধন করতে পারে? 

এ-ভূমিকায় সংস্কৃতি মানে চেতনার বিকাশ । গতিকে বুঝতে হ'লে 
নিজে জড়তাধর্মী হ'লে চলবে কেমন ক'রে চিন্নয়স্বব্ূপকে বুঝতে 
হ’লে নিশ্চেতন থাকা। চলে? ছন্দকে বুঝতে হ'লে সব আগে নিজের 
আস্তর চেতনাকে ক'রে তুলতে হবে ছন্দসুন্দর__অসীমকে ছুঁলে 
তবে না সীমাকে পাওয়া যাবে পরম ক'রে । অসীম তীর সোনার কাঠি 
ছোঁয়ালেন ব'লেই না৷ খসল সীমার চোখের ঠুলি, সে দেখতে পেল 
অদেখাকে রূপে, বর্ণে, শুনতে পেল অশ্বস্তকে ছন্দে, মস্তরে। এইজন্যেই 
ছন্দের দিব্যরূপ যে-সন্ত্র তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ‘Supreme 
rhythmic language which seizes hold upon all that is 
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finite and brings into each the light and voice of its 
own infinite.” 


সীমার ঘুমে ঘুমিয়ে যারা আছে 

ছন্দ যখন আসে তাদের কাছে 
ছোঁয়ায় যে সে আপন মন্বমোহন 

'আকাশ-আকুলতার পরশমণি 

আলোয় স্গরে__ভাষায় কলম্বনি* 
চিরন্তনীর নৃতা-অবতরণ । 


* * * 


কিন্ত এ হ'ল ছন্দের প্রেরণার দিকের কথা_যে চিরদিন ধরা 
দিয়েও থাকে অধরা--অথচ অধরা হয়েও নিত্য ধরা দেয় ঝ'লেই 
জীবনে বেজে উঠল সুন্দরের বোধন। শ্রীঅরবিন্দ তাই তো 
Thythmকে বলেছেন “Somebody dancing upstairs.” এ হ'ল 
চেতনার শিখরলোকের কথা, উৎসবের দিকের কথা--যার নাম রহস্য, 
mYSter)-হন্দের চিন্ময় বাণী, যাকে সব আদিম স্পন্দনের ম'তই 
ছোওয়া যায় কিন্ত ধরা যায় না, বোঝা যায় কিন্ত বোঝানো যায় না-_ 
'আকারে-ইঙ্গিতে বড় জেরি একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র। এই 
আকার ইঙ্গিতৈরই একটা গোড়াকার চাতুরী হ'ল গানে--স্থর তাল, 
চিত্রে__রেখা রঙ, ভাস্কর্ষে-রূপ ঢঙ, কাব্যে_ভাব ছন্দ। এর যে 
আনন্দ সে বচনীয় হ'য়েও রইল অনিবচনীয় : 

“‘Not for this alone do I love thee...but 

Because Infinity upon thee broods, 

And thou art full of whispers and of shadows... 

Thou meanest what the sea has striven to say 
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So long, and yearned up to the cliffs to tell: 
Thou art what the winds have uttered not, 
What the still night suggesteth to the heart... 
Thy voice is like to music heard ere birth, 
Some spirit lute touched on a spirit sea... 

Thy face remembered is from other worlds. 
It has been died for though I know not where, 
It has been sung of though I know not when.” 


(Stephen Philips) 


“শুধু এইটুকু তরে ভালোবাসি না তো। 
ভালোবাসি-__তৰ চারিধারে পাখা মেলি” 
অসাঙ্গ মৌনতা। রহে থমকিয়া বলি’ 
তোমার সত্তার মাঝে কানে-কানে কথা 
রাজে অস্তলীন বলি'। ছায়ার কলোল 
দেহে তব ঢেউ তোলে ৷ যুগ যুগ ধরি? 
সানুষুলে সিন্ধু তার যে-গুঢ় আকুতি 
চাহিয়াছে উচ্ছলিতে প্রণতি-উচ্ছাসে_ 
বাঙায়ী সে তব মাঝে । পারেনি পবন 
বলিতে যে-কথা--সেই নিগৃচ আবেগ 
তুমি হ'য়ে সৃতি নিল। তুমি সে-ই বাণী 
হিয়া-তটে স্তব্ধ রাত্রি আনে যারে বহি। 
তব কঠস্থরে ও কী উঠে কীপি" কীপি' ?_ 
জন্মপৃর্বে এসেছিল যে-আবেশ কানে 
ছায়া-বীণারেশে ছায়া-কলোমির বুকে !- 
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ও-আমন-স্মৃতিখানি ভেসে আসে যেন 
লকু-লোকান্তর হ'তে। যেন**"হয় মনে" *- 
ওরি.তরে কত প্রাণ বরিল মরণ 

শুধু নাহি জানি কোথা !'-‘মনে হয় কত 

ক--ত গান ওরি তরে গেয়েছে প্রেমিক*** 

শুধু নাহি জানি কবে!” (অনামী, ৮৩ পু.) 


এ ভাবের পিছনে যে অনুভাব অমেয় জ্যোতির্ম গুল রয়েছে সে 
মণ্ডলের আভা রচে'ছে ছন্দ ভাব দুয়ে মিলে। এরই নাম ব্যঞ্জনা । 
একে পেলেও যায় না বিলোনো-__জানলেও যায় না জানানো । একে 
বোঝে সেই যে জানে সন্ধান_যাকে বাণ কবি বলেছেন চিত্তবাৰ্, 
বৈষ্ণবেরা বলেছেন রগিক--উপনিষদে বলেছে প্রশ্টা__গভীরের সন্ধানী । 
এ যে আত্মার রূপবাণী ; সুতরাং অপরূপ, অপরিমেয় | 

অথচ এই অমিতাভাও স্বকীয় অপীমাকে প্রকাশ করে কোনো 
সীমার পরিমিতিকে আশ্রয় ক'রে তবে। ছন্দের প্রেরণার যে-আলো, 
তার বেলাও এ কথা৷: ওর আত্মার আকুতিও নিজেকে জানান দেয় 
কোনো-না-কোনো। কাঠামোয় । আত্মাকে বোধে বোধ করি কিন্ত 
মেপে পাই কই? এ হ'ল তার চিন্মর দিকটার কথা । কিন্ত তার 
প্রকাশের একটা বাহ্যদিকও তো থাকবেই_কি না তার দেহ। 
একে মাপাজোপা গোনাগুস্তি কাটাকুটি চলে বৈ কি। ছন্দের বেলাও 
তাই তাকে দু ভাবে ভাগ করা যায় : এক-_017)/0100 ওরফে ছন্দস্পন্দ, 
দুই_metr€e ওরফে ছন্দোবন্ধ । প্রথমটা হ'ল ছন্দের আত্মার দিক, 
দ্বিতীয়টা--দেহের ॥ ছন্দোবিশ্রেষে অবশ্য আত্মার বিচার একেবারে 
বাদ দিলেও ছন্দকে বোঝ যায় না, যেমন দেহব্যবচ্ছেদেও প্রাণশক্তির 
ক্রিয়াকে ডিশমিশ ক'রে দেহকে বোঝা যায় ন৷। কিন্ত তবু বলতেই, 
হবে যে একটার বিচার যেভাবে বর্ণনীয় অপরটার সেভাবে 
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বর্ণনীয় নয়। এ-কথার তাৎপর্ধ__কাব্যের ছন্দস্পন্দের দিকটাকে আকারে 
ইঙ্গিতে বোঝানো গেলেও তার দেহগত ছন্দোবন্ধের দিকটা যেভাবে 
ব্যবচ্ছেদসহ সেভাবে ব্যবচ্ছেদ ক'রে জানা যায় না। চেতনা ও 
দেহের উপমা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এ-কথার মর্ম_তাই 
এ নিয়ে বাগাড়ম্বর অনাবশাক | শুৰু ব'লে রাখা-_ছান্দসিকের কাজ 
গৌণভাবে ছন্দস্পন্দেও বিচার বটে, কিন্ত তাঁর মুখ্য আলোচ্য হচ্ছে 
ছন্দোবন্ধের বিচার_কেন না ধরতে গেলে ছন্দের আত্মা যথাযথ 
ব্যাখ্যার বাইরে । 


এক্ষেত্রে প্রায়ই তিনাট প্রশ্ন ওঠে । প্রথম : কী হবে ছন্দব্যবচ্ছেদে 
_যখন এতে ক'রে আসল জিনিযেরই নাগাল মেলে না, মিলতে 
পারে না। 

এ-কথার উত্তর প'ড়েই রয়েছে। স্থষ্টিলীলাকে বারা খণ্ড খণ্ড 
ক'রে দেখেন তাদের দেখায় খুঁত থাকবেই। যদি কেউ বলেন 
“যেহেতু আত্ম। অতীন্দ্ৰিয় সেহেতু তার দেহের দেহাঙ্গের ইন্দ্রিয় বোধের 
পর্যালোচনা কেনই ব৷?'' তাহ'লে বেশ বোঝা যার কেন এ-ধরণের 
দৃষ্টিভঙ্গি একপেশো-শুধু একপেশে! নয়, ভ্রান্ত। কেন না দেহ 
দেহাক্গ ইন্দ্রিয়বোধ সব নিয়ে তবেই আত্মার অখণ্ড লীলা । খণ্ড খণ্ড 
ক'রে দেখি আমরা_বুদ্ধির এই-ই ধর্ম 'লে_জীবনের প্রকৃতি 
খণ্ডিত ব'লে নয়। তাই প্রতি অংশকে আলাদা আলাদা দেখে তবে 
পূর্ণতার সমগ্র আয়তি বোধে বোধ হয়। বস্তুতাস্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি 
যেমন ভ্রাস্তিবিলাস হ'য়ে ওঠে যখন শে চেতনাকে একঘরে ক'রে 
বুঝতে চায় চেতনার বাহনকে_বস্তকে, তেমনি অধ্যাত্ততাত্বিকতার 
দৃষ্টিভঙ্গি হ'য়ে পড়ে মায়াবিলাসী যখন সে জাগতিক সত্যকে সম্পূর্ণ 
বাতিল ক'রে দিয়ে বুঝতে চায় জগতের চালককে__চেতনাকে । এই 
অন্যেই পরমহংসদেব বলতেন__“ভ্ঞানের পূর্ণ-স্বরূপ বুঝতে হ'লে নিত্য 
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লীলা উভয়কেই নেওয়া চাই-_বেলটাকে ওজন করতে হ'লে তার শাঁস 
খোল উভয়কেই না নিলে ওজনে কম পড়ে |”? 

দ্বিতীয় প্রশু-ৰিশেষ ক'রে কাব্যের ক্ষেত্রে_শোনা যায় একশ্রেণীর 
উন্নাসিক ক্রাটকের মুখে । তাঁরা বলেন__কী হবে কাব্যের ছন্দ নিয়ে 
মাথ৷ ঘামিয়ে, কৰি তো ওসব ভেবে চিন্তে ছন্দের ছক কেটে মাত্রা 
গুণে কাব্য রচনা করেন না। 

একথার উত্তর দেওয়া যায় দুটো দিক থেকে । এক হ'ল-কবির 
দিক: কৰি ছন্দ গুণে কবিতা লেখেন না এ-কথা পুরো সত্য 
নয়। কারণ একটা দোলা তিনি অনুভব না করলে কৰিতা লেখা 
তার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না_যেমন গানে একটা তালের দোলা অনুভব 
না করলে গুণীর পক্ষে গানে তালরক্ষা সম্ভব হ'ত না। হ'তে পারে 
যে কবি খুব সজাগভাবে এ গোনাগুস্তির কাজ করেন না 
অলক্ষ্য লোক 919518179 থেকে যে নৃতা আসে তার তালে সহজেই পা, 
ফেলে চলেন। কিন্ত তবু পা যে তালে তালে ফেলতে হবে এ 
বোধ তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক না থাকলে তাল কাটবেই। কারণ 
ছন্দের দোলা মানেই একটা ঝোৌকালো নিয়মের শ্বতিথাহা ছক 
কাটা । কোনো। ঝোঁকেরই নিয়ম না মেনে কাব্যে ছন্দ রাখা ঠিক্‌ 
তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব কোনো মাত্রা-ব্যবধান না মেনে গানে 
তাল রাখা । তবে এ-কঁথা সত্য যে, কৰি ছন্দ বাঁধেন অলক্ষ্য লোক 
থেকে এ-রচনার হুকুম আসে ব'লে । কিন্ত সেই সঙ্গে এ-ও সত্য 
যে, কবির মনের একটা অংশ থাকে সাক্ষী ড্রষ্টা অনুমস্তা যে দেখে 
হুকুম-তামিল ঠিক হচ্ছে কি না। এই দেখাটাই হ'ল ছন্দ-সচেতনতা ৷ 
বারা বলেন যে, এ-সচেতনতা কবির থাকে না তাঁরা হয় কখনো 
ছন্দের প্রেরণায় কবিতা লেখেন নি, না-হয় জানেন না ছন্দ বলতে কী 
বোঝায় । এ-কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, কবির পক্ষেও ছন্দোবোধ 
বেশি সজাগ হ’লে তীর লাভ বৈ লোকসান নেই_যেহেতু কোনো 
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কাজ অন্ধভাবে করার চেয়ে যে সজাগভাবে করা ভালো এবিষয়ে 
মতভেদ থাকতে পারে না । সংসারে পরম বাঞ্চনীয় যত রকম স্ুকৃতি 
আছে তার মধ্যে জ্ঞানের স্থান কারুর চেয়েই কম নয় । 

অন্য উত্তরটা হ'ল কাৰ্যরসিকের তরফ থেকে । এখানে ছান্দসিকের 
জোর আরো বেশি। কারণ তাঁর কাজই হ'ল কাব্যের ছন্দোবন্ধ 
সন্বন্ধে সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের শ্তিবোধকে উদ্ধে দেওয়া | প্রকৃত 
কবি লাখে না মিলয় এক । কিন্তু কাবারসিক অনেকেই হ'তে পারে । 
তারা--এটা দেখা গেছে বারবারই-_ছন্জ্ঞ হ'লে কাব্যও বেশি বোঝে, 
মানে, কাব্যে গভীরতর তথা সৃক্ষ্মতর আনন্দ পায়। তাই একজন 
ইংরাজী ছান্দসিক লিখেছেন: ‘Most of us approach poetry 
not as makers, but as readers and it is with the 
reader that the function of prosody lies, as an aid to. 
criticism, and to the keener enjoyment of exact 
appreciation.” যিনিই মিলিয়ে দেখেছেন ছন্দোবোধের আগে 
কবিতায় কি ধরণের আনন্দ পেতেন_আর ছন্দোবোধের পরে" 
কী ধরণের রস পেয়েছেন তিনিই এ-কথা কবুল ক'রে ছান্দসিকের কাছে; 
কৃতভজ্ঞবোধ করবেন, সায় দেবেন ছান্দসিকের এ-কথায় : “No work- 
of art can be truly enjoyed till ye experience in 
regard to it that sense of possession which comes of- 
knowing why we enjoy, and how the artist has achieved 
certain effects upon the mind and senses.” এ-উo্তির 
সারবত্তায় সংশয় আসতে পারে কেবল তাঁদের মনে বারা কোনো, 
শিল্পেরই আঙ্গিক (te০॥7৮i৭U৫) কখনো আয়ত্ত করেননি । এ-কথা 
সত্য যে, এরাও শিল্পে আনন্দ পান। কিন্ত এ-ও সমান সত্য যে, 
শিল্পের আঙ্গিক জানলে তাঁদের শিল্পবোধের আনন্দ গভীরতর হ’তে. 
বাধ্য । কাজেই এ না-জানার মধ্যে কোনো গৌরব থাকতেই পারে না । 
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এখানে আমাকে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে যদি আঙ্গিক 
বলতে শুধু শিল্পের নিছক কাঠামোটুকুই বোঝা হয়। বলেছি 
জৈবলীলার অখণ্ডতার কথা । কাব্যশিল্পের আঙ্গিক সন্বন্ধেও এ কথা । 
_ এ-আঙ্গিকের বিচার শুধুই গোনাগুস্তি_-ওরফে ছন্দোবদ্ধের__বিচার 
নয়। এ-বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, থাকবেই, ছন্দস্পন্দের বিচার 
যেহেতু কাব্যের আঙ্গিক বলতে খুনির সংস্মৃতি (855০০211077) 
আবহ (atmosphere), চল্তি আবেশ, আনন্দ সৌরভ সবই 
বোঝায়। কেন না শিল্পের মধ্যে কাব্যই সবচেয়ে সমৃদ্ধ তার 
আনন্দলোকে রকমারি আবেদন মিশে আছে ব'লে । এদের 
প্রত্যেকাটিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে দেখলে হবে না ॥ শ্রীঅরবিন্দ তাই 
এ-সন্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “I do not see how the 
metre aspect by itself can really be taken apart 
from other more subtle elements—] do not mean the 
bhava of the sense only, though without it metrical 
melody is merely a melodious corpse—but the bhava 
of the subtle non-intellectual elements of rhythm.” 
ছন্দোবিচারে এই ভাবগত পলাতক সুরাটর টেকনিককেও ধরতে 
পারা. চাই। এখানে সঙ্গীতের আদ্দিক-বিচারের সঙ্গে 
কাব্যের আক্িক-বিচারের একটা তফাত আছে এই-ই আমার 
বক্তবা। 
তৃতীয়াট ঠিক প্রশ্ব নয়--তার নামকরণ হওয়া উচিত “আবদার'" | 
আবদারাট হ'ল এই-যেহেতু ছন্দের প্রিভি কাউন্সিল হ'ল কান 
“সেহেতু ছন্দোবিশ্রেষের অতশত হাঙ্গাম কেন পোঁহাই বাপু? 
এ-শ্রেণীর সংশয়ীদের ভাবখানা এই বে, ছন্দচর্চ। নিহফল যেহেতু ছন্দের 
উৎকর্ষ গোনাগুস্তিতে নিণীঁতি হয় না--তার শেষ আপীল কানেরই 
দরবারে । 
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অবতরণিক! ১৩" 


একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এ আবদারের অসঙ্গতি । 
ছন্দের উৎকর্ষ সম্বন্ধে জজ কানই বটে, কিন্ত কার কান? রাম শ্যাম 
যদু মধুর ? তা যে হ'তে পারে না সেটা বুঝতে বেগ পেতে 
হয় না যদি একটু তলিয়ে ভাবা যায়__-জগতে চেতনার বিকাশ 
কোন্‌ পথে সচরাচর হ'য়ে থাকে । গুণীরা সবাই জানেন শিশুর 
কণ্ঠে সুর কখনই ঠিক ওজনের হয় না--বহু কণ্ঠসাধনায় তবেই 
সুরের ক ও শ্রুতি সাবা হয়। চিত্রীরা সবাই জানেন রেখা রঙ 
সম্বন্ধে ভূয়োদশীর চোখই প্রামাণ্য, রাতারাতি চিত্রের গভীর রসবোধ 
হয় না। কাব্োও ছন্দের উদ্ভব যিনিই আলোচনা করেছেন তিনিই 
জানেন কত ছন্দসাধনায় তবে এক একটা ছন্দ নিটোল, আরো 
নিটোল, আরো নিটোল হ'তে হ'তে নিখুঁত হ'তে পেরেছে । এর 
দৃষ্টান্ত অজয্ব । তবু দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেই। প্রথম ধরা যাক আমাদের: 
পয়ার। মহাকবি কৃত্তিবাসের একটি পয়ার নিই : 
“তারা মোকে নিষেধিল বিবিধ বিধানে 
তোমা হেন ধামিক চণ্ডাল প্রতীত গেলা কেনে?” 
পাশাপাশি তুলনা করা যাক, রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য : 
“এ কী জ্যোতি, এ কী ব্যোমদীপ্ড দীপ জলা 
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশাল৷ |” * 
পাশাপাশি পড়লে কী বোঝা যায় এরা দুজন একই ফাব্যলোকের 
নাগরিক ? 
শতাধিক বর্ষ আগে কবি হপকিন্স লিখেছিলেন : 
“I am all at once what Christ is, since he was 
/ what I am, and 
This Jack, joke, poor postherd, patch, matchwood’ 


immortal diamond, 
Is immortal diamond.” 
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এর পাশাপাশি ধরা যাক শেলির 

“‘The One remains, the many change and pass ও 

Heaven's light for ever shines, Earth’s fly; 

Life, like a dome of many-coloured glass, 

Stains the white radiance of eternity.” 

“এদের দূ জনের কান কি এক শ্রেণীর কান? 

কে না জানে যে সব বোঝেরই উৎকর্ষ হয় চর্চায়? ঘটিটাও 
না মাজলে ঝকঝকে থাকে না আর কাব্যসাধনা বিনা শ্রুতি হবে + 
সৃক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম? ইংরাজি ছন্দে মডুলেশনের বৈচিত্র্য একদিনে 
আসে নি। এমন যুগ ছিল যখন ইংরাজ কবিরা খুব সহজ নিয়মিত 
আয়ান্বিকের দোলনা ছাড়া আর কিছু দোলাতেই পারতেন না| 
শ্রীঅরবিদ্দ একাট চিঠিতে লিখেছেন : 

“English poetry of to-day luxuriates in movements 
which to the mind of yesterday would have been 
archaic license—tন্দোভঙ্—yet it is evident that this . 
has led to discoveries of new rhythmic beauty with a 
very real charm and power.” 

এ-কথার মর্ম উপলব্ধি করতে বেশিদূর যাবারও দরকার নেই__ 
এই সে দিনো। সুকক্ষিদের কান মহাকবি সধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কল্লোল 
সইতে পারত না। তাই তীরা মেঘনাদবধ কাব্যের লালিকা লিখেছিলেন 
ছুছুন্দরিবধকাব্য-বিজ্জপে। বৃত্রসংহার-রচয়িত৷ হেমচন্দ্রের কানে রবীন্দ্র 
নাথের অপূর্ব মাত্রাবৃত্ত 

“একদা তুমি | অঙ্গ ধরি’ | ফিরিতে নব | ভুবনে 4 

মরি মরি অ | নঙ্গ দেব | তা” 
কি ছন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু মনে হ'তঃ বিশেষ ক'রে 
“অঅ এবং “দেবর পরে মধ্যখণ্ডনে? শুধু হেমচন্দ্রই বা কেন 





অবতরণিকা। ১৫ 


বৰীন্্ৰনাখেরই আজকের কানের সঙ্গে কি তুলনা হয় তীর প্রাক্ষানসী 
(১৮৯৭) যুগের কাব্যগ্রুতির, ধার কাছে এ-ছন্দও খারাপ লাগে নি: 

“কোথা হ'তে ৰহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিলোল, আহা 

হৃদয়কুস্গম উঠিল ফুটিয়৷ পুলকভরে | 
অতি আশ্চর্য দেখো সবে, দীনহীন ক্ষুদ্র হদয়মাঝে” 
(গীতিবিতান_-১, ২১৩ পৃ.) 

না, কেউ মনে করেন যে এ-.গের রবীন্দ্রনাথের কান কখনো এ-ছন্দে 
সায় দিতে পারে? কিন্ত কেন পারে না £ কারণ এ-যুগে বিশেষ ক'রে 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চল হওয়ার পর থেকে আমাদের কানের জন্মেছে এক নব 
স্স্গশখন্তিবোধ_যে-বোধের নিকষে এ ধরণের অগোছালো গদ্যধর্মী ছন্দে 
কান দুঃখ পেতে বাধ্য । সবাই জানে বোধশত্তির যত বিকাশ হয় মানুষ 
তত অল্পে আঘাত পায়। আর ছন্দচর্চা মানেই তে! ছন্দ-শুনতিবোধের 
বিকাশ, তাছাড়া কি? এ-কথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে এও 
মানতেই হবে যে ছন্দের বিচারক কান এ-কথ সত্য হ'লেও (১) যে-সে 
কান কখনই ছন্দ-বিচারের অধিকারী নয়, (২) কবির কানও ছন্দ-সাধনায় 
স্ক্ষাতর হ'য়ে ওঠে। সুতরাং ছন্দচর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে শুধু যে 
কাব্যরসিকের ক্ষতি তাই নয়_-কবির নিজেরও লোকসান যথেষ্ট। 
আর একজন ইংরাজি ছান্দসিকের কথা মনে পড়ে : 

4১০09 is a divine form of fiuman expression 
of emotion and thought (যোগ দেওয়া উচিত ছিল and 
perception) but it is a controlled, not free, form of 
expression ; and while the tendency of emotion is to 
escape from control, the tendency of art is to control 
it—and there is an Art of Poetry.” 

ছন্দোবিজ্ঞান তো! আর কিছুই না-_ছন্দ-কারুর এই নিয়ম তথা 
নিয়ামক নীতিগুলির নির্ধারণ--এক কথায়, ছন্দোবন্ধের সন্বন্ধে তথ্য 


১৬ ছান্দসিকী 


সংগ্রহ ক'রে ইণ্ডাকশন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে শ্রুতিসিদ্ধ বিধানগুলির 
খবর নেওয়া । আর বলাই বাহুল্য এ-খবর নেওয়া হ'ল ছন্দ সাধনার 
একটা গোড়াকার কথা । কবি কাব্যরচনা করতে করতেও এইসব 
নিয়ম ও নিয়ামক বিধান আবিকার করেন নানা ক'রেই পারেন না 
ব'লে। কাজেই কবি ও ছান্দসিক আসলে একই লক্ষ্যপথের যাত্রী 
উভয়েই চান কাব্যরসবোধের গভীরতা, উভয়েই চান শ্ুতিসৃস্তাকে 
শান দিয়ে ক্ষ্রধার করতে। ভুল হয় তখনই যখন ছন্দোবিচারকে 
আমরা মনে করি শুধু তার দেহব্যবচ্ছেদ । মনে রাখতে হবে ছন্দের 
আঙ্গিককে জানতে চাওয়ার মানে শুধু তার ““কৌশল”-এর পরিচয় 
চাওয়া নয়_-“সৌষ্ব"-এরও ওৎসুক্য রয়েছে এ-বীক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 
হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন এদের তফাৎ কী : 

“ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল । 
কিন্ত তার চেয়ে আছে বড় জিনিষ যেটাকে বলে সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তাঁর 
মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যস্থষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে 
তার উত্তব।"* 

প্রকৃত ছন্দজ্ঞান হয় তখনই যখন ছন্দের শুধু কৌশলই নয় সৌষ্ঠবকেও 
আমরা জানি ছন্দ-সাধনায়। আর একের জ্ঞান অপরের বোধকে 
গভীর করেই করে_যদি জিজ্ঞাসাকে ঠিক পথে চালানো যায় অবশ্য । 
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প্রথম অধ্যায় 


সংজ্ঞা 
+ + + + 
শাখা | নভে | পাতা | পড়ে 
এখানে প্রতি অক্ষরের বনিকে এক মাত্রায় উচ্চারণ ক’রে- চিহ্ন 
যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে যদি একট) ক'রে তাল দিয়ে 
প্রিস্বন' বা ‘ঝোঁক’ দেই তাহ'লে কী পাই? না, একটা দ্বিমাত্ৰিক 
দোলা । আর দোলা মানেই 'ফিরে-ফিরে আসা—repetition. 
এ-দোলার প্রকৃতিটি কী ভেবে দেখলে দুটি জিনিষ খুব স্পষ্ট হ'য়ে 
ওঠে : (ক) ঢেউয়ের মতন একটা ওঠাপড়া, (খ) €যটা বার বার একই 
» ভাবে দু মাত্রা অস্তর ফুলে উঠে একই সময় নিয়ে ভেঙে পড়েছে । এরই 
নাম ছন্দ_এই নিয়মিত দোকা, এই ওঠাপড়া । 

একটু মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই দেখা যায় যে এ-দোলা 

বা ওঠাপড়ার দুটি সর্ত আছে: এক, এতে একটা কোনো 
নিয়ম মেলে ঝোঁক পড়বে, দুই, একটা জায়গায় ঝোঁক পড়ছে 
বলেই আর একটা জায়গায় ঝৌক পড়বে না। কাজেই ছন্দকে 
ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না--হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন 
প্রসারণের সঙ্গে_ নিশ্বাস “নেওয়ার ফেলার সজে-_-এককথায় যে-কোনো 
ঝৌকের সমান্তরালে ফিরে-ফিরে আসার সঙ্গে । কথাটাকে অন্যভাবে 
বলতে গেলে বলা যায় যে ছন্দ হ'ল ধ্বনির একটা গোছালে। ঝৌকালো। 
গতি। গোছালো৷ বলতে “বোঝায় কোনো-না-কোনো। নিয়মে বাধা : 
“‘Rhythm is an expression of the instinct for order 
in sound which naturally governs the human ear.’> 
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{ এনসাইক্রোপীডিয়া )। এর তাৎপর্য এই যে আমাদের কান চায় একটা 
'দোলায়িত ধ্বনিসড্জা_েন না এ বিন্যাস বা দোলুনার মধ্যে আছে 
সুষমা, আর সুষমা মানেই তৃপ্তি, আনন্দ। ছন্দ হ'ল এই নৃত্যের 
আনন্দ ওরফে গতিকে নিয়মের তালে পরম ক'রে পাওয়ার রীতি_ 
নিত্য নূতন ক'রে চেনার তৃপ্তি। 

এ-আনন্দের মূল. ভিত্তি হ'ল . গাণিতিক-__বাইরের বিচারে ॥ 
অন্তরের দিক দিয়ে এ যে কী কেউ জানে না। এক ছান্দসিক « 
লিখেছেন বেশ যে, ছন্দের সব বীধুনি জেনেও “the secret of 
its magic eludes us." তবে একথা কোন্‌ আনন্দের সম্বন্ধে 
না খাটে? 

এ-সম্বন্ধে আমরা জানি শুধু এইটুকু যে, গতি বা চলনকে কোনো 
নিয়মিত দোলায় বাধলে মন দুলে ওঠে: ‘শুধু অকারণ পুলকে'। 
এ পুলক ‘অকারণ’ কারণ এই-ই এর ধর্ম_যে জন্যে গেটে বলেছেন : 
“Die Schoenheit kann nie ueber sich ‘selbst deutlich ৮. 
werden’’— অর্থাৎ সুন্দর যে কেন আুন্দর সেটা থাকবেই অজ্ঞেয়। 
ছন্দ হ'ল সৌন্দর্যের অস্তরতম স্পন্দন_-তাই তার মূল রহস্যাটও এমনিই 
অজ্ঞেয়_যেহেতু সে হ'ল অতীন্দ্রিয়। 

সে যাই হোক্‌,-গঠনের দিক দিয়ে দেখলে বলা চলে বৈ কি যে, 
সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের মিল আছে--সব দেশেই । 
থাকার কথাও বটে, যেহেতু এ-ছন্দের ছক কাটে যে সে গণিত, স্মৃতরাং 
বার্বতৌম। সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের এ-মিল যে আছে 
এ-কথা মানুষ জানেও সেই সান্ধাতার আমল থেকে | এনসাইকোোপী ডিয়ায় « 
লিখছে : “The ancient Greeks. considered the art 
of verse as a branch of music and as. such coordinated. 
it with harmony and orchestral effect.” কাব্যকে তারা 
সঙ্গীত যঙ্গতের লাগামে চালিয়ে ভুল..করে নি।. কেন না৷ 
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৯. লঙ্গীতের তালের সব না হোক নানান্‌ ৰীধুনির ভঙ্গির সঙ্গেই 
কাব্যের ছন্দের একটা অবিসংবাদিত মিল আছেই_-থাকতে 
বাধ্য, কেন না, বলেছি, তাল ছন্দ দুয়েরি বনেদ হ'ল গাণিতিক__ 
এবং গাণিতিক নীতি বিশ্বজনীন, .সার্ককালিক । তাই 
যদি সাঙ্গীতিক তালের সঙ্গে কাব্যছন্দের তুলনা করি তবে সেটা 
নিশ্চয়ই অসাধু হবে না, না অবাস্তর। তাছাড়া যীরাই তাঁদের 

» কাব্যসঙ্গীতে গানের তাল ও কাব্যের ছন্দ খাটিয়েছেন তাঁরাই 
দেখেছেন যে এর শুধু যে সগোত্র তাই নয়_ ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় যমজ । 
এখানে বক্তব্যটি যেন ভুল বোঝা ন! হয়। কাব্যের ছন্দ ও সঙ্গীতের 
তাল নিশ্চয়ই সমার্থক নয়_-ওদের মধ্যে ভেদও আছে তে! বটেই। 
আমি শুধু বলতে চাই যে উভয়েরি মূল নীতিটি একই গাণিতিক 
ধ্বনিসাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সঙ্গীতেও যে-নীতি 
মেনে পর্বে পর্বে তাল পড়ে (সমান্তরালে বা বিষম ভঙ্গিতে) কাব্যেও 
অনেক সময়েই তাই। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিশদ হবে। ধরা, 
যাক চারের কদম ( কার্ফ। বা কাওয়ালি তাল) : সঙ্গীতে এ-কদমে 
একটি গান সরল স্বরলিপিতে দিই তালে বেঁধে : 

+ + + + 

সারাগামা|পাধানার্সা|নাধাপামা|গারাগাস৷| 

মোরেরেখো শ্রী চরণে কীদেহিয়া নিঁবেদনে _(ক) 
কাব্যের ছন্দবিচারে স্পষ্টই দেখা যায় এটি ঘোলো মাত্রার কবিত৷-- 
আবৃত্তিতেও এর প্রস্থন বা ঝেক পড়বে গানের তাল ভঙ্গিতেই, অর্থাৎ, 

'সো,শ্রী, কী ও নি-র উপরে । ত্রিমাত্রিক কদমেও (দাদরা বা একতাল!) 


+ + + + 

সা রাগা। | রাগামা | ধা পা মা। | গা রা সা | 
এসোহে এসোহে হৃদয়ে বোসোহে _(খ) 
এটি বার মাত্রার করিতা--তিন তিন মাত্রা, পরে প্রস্বন পড়ছে । 
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+ = + +- 
সারা |গামাপা|মাগ৷ |রাগাসা | 
তব চরণে যাচি শরণে -(গ) 
এটি পাচ বা পাচের ডবল দশ মাত্রার প্রদক্ষিণ_ঝৌক দেখান হ'ল 
উপরে দুই-তিনের । 
সপ্ডমাত্রিক কদমে (তেওরা) é 


bd + + + + + 

সারাগা|মাপা|ধানা |ধাপামা |গারা |গাসা | 

করুণা ক'রে এসো আলোয় ভালো বেসো _(ঘ) 
এটি সাত বা সাতের ডবল চোদ্দ মাত্রার ছন্দ_ঝোক দেখালো হ’ল 
উপরে তিন-দুই-দুইএর । 

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ছন্দ ও তাল দুয়েরি মূল নীতিটি নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে কোনো একটা ধ্বনিসজ্জা (97৫67) তথা রূপকল্প (pattern) 
মেনে : হয় তিন মাত্রা অন্তরে ঝোঁক পড়ছে, না-হয় চার যাত্রা " 
অন্তর, না-হয় দুই ও তিনের প্রদক্ষিণে, না-হয় তিল দুই দুই-এর 
বাঁধা পর্যাবর্তে (০/০০)। এই ঝোকগুলি যেখানে যেখানে পড়ে 
সেখানে সেখানে 'পর্বে-র শুরু ও যেখানে যেখানে শেষ সেখানে পর্বের 
সমাপ্তি ওরফে “যতি” 

(ক) দৃষ্টান্তে যতি এলো খো, ণে,য়া, নে-র পরে পরেই, 

(খ) দৃষ্টান্তে যতি এলো হে, হে, য়ে, হে-র পরে পরেই, 

(গ) দৃষ্টান্তে যতি এলো ব, ণে, চি, ণে-র পরে পরেই, 

(ঘ) দৃষ্টাত্তে যতি এলো ণা, রে, সো, য়, লো, সো৷ র পরে পরেই ।  « 

যতি মানে কি-_এই দৃষ্টীস্তগুলি থেকে সবচেয়ে সহজেই বোঝা 
যাবে। যতি হ'ল (ছন্দোমগ্তরীর সংজ্ঞায় )_-“জিন্বেষ্টবিশ্রামস্থানহ”” 
__কিলা জিহ্বার ইষ্ট (=ইচ্ছিত ) জিরুবার জায়গা । এখানে অবশ্য 
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ইষ্ট কথাটির বৈয়াকরণিক অর্থ গ্রাহ্য নয়_কেন না৷ যেখানে সেখানে ইচ্ছা 
করলেই সেটা ছন্দে-থামা হ'য়ে উঠবে না, কোনো একটা নিয়ম বা 
বাধুনি মেনে থামলে তবেই ছন্দ-রক্ষা হবে--নইলে নয়। অনেক 
সময়ে ছন্দের বৈচিত্র্য আনা হয় ছন্দের গতি ও যতির মামুলি 
রীতি বর্জন ক'রে এ-কথাও কবির৷ বিলক্ষণ জানেন_আর জানেন 
বলেই তাঁরা অনভ্যন্ত গতি ও যতির দীক্ষা দিতে পারেন ছন্দনৃত্যের 
নব নব রহস্য আবিকার ক'রে । আসলে যতি দেখায় গতির পতনকে, 
ঢেউয়ের নামাকে_যেমন প্রস্বন দেখায় গতির ব্য্থানকে_ দেউয়ের 
ওঠাকে। 

তাই ছন্দে যতিকে বলা চলে ঝোকের ০১৮০75০__একই বিধির 
উল্টো পিঠ, কারণ যেই গতি শেষ হ'ল, এল যতি, কিস্তসে শুধু 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে_-“্ ঝৌক আসছে ।' অন্য ভাষায়, 
যতিকে বল৷ চলে ঝোকের রেশ_উপসংহার । 


আমরা এই মাত্র দেখেছি যে আমাদের ছন্দোলিপিতে এ-ষতিকে 
দেখানো হয় দীড়ি (|) টেনে। এহেন দুটি দাড়ির মধ্যেকার 
অংশটিকে বলে পর্ব__যাকে মাপা হয় কোনো-না-কোনো৷ ধ্বনির unit 
বা ‘একক’ দিয়ে। বাংলা ছন্দে এই প্রাথমিক *একক-কে মাত্রা বল! 
হয়- সর্বদাই । এ-মাত্রার আশ্রয় হ'ল শব্দ (৬/০7৭) বা বনি (sound) । 

শব্দবিজ্ঞানে (200050০5) ধ্বনি বলতে বোঝায় শ্রুতিগ্রাহ্য 
বায়ুকম্পন। ভাষায় এ-ধ্বনি নিজেকে জানান দেয় শব্দের 01 কে 
নিয়ে। এ (ওরফে একক) ইংরাজীতে হ’ল syllable. 
প্রবোধচন্দ্র প্রথম দিকে এর বাংলা তর্জমা করেছিলেন_-ত্বনি ওরফে 
স্বর। সম্পতি তিনি এর নব নামকরণ করেছেন_দল । এই নামাটিই 
লুষ্ঠু। আমরা তাই ছন্দালোচনায় এই নামটিকেই বহাল করব । 
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এই দল সব ভাষায়ই স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণকে আশ্রয় ক'রে দূ ভাবে « 
গড়ে ওঠে : খোলা স্বর (০7৩, 5১1191৩), যার বাংলা নব নাম 
মুক্তদল, এবং বৌজা স্বর (০19560. 51116), যার বাংলা নব নাম 
কুদ্ধদল ৷ রা 
মুজদল, যথা :অ অ! ক খ এপ্স-...ইত্যাদি। সহজ সরল সংজ্ঞা । 
রুদ্ধদল দ্বিবিধ : স্বরান্তিক, যথা : এ, ও, উই, আও. . .ইত্যাদি। 
কিন্ত যখন একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত না হ'য়ে দূ বার উচ্চারণ 
করতে হয় তখন এ-স্বরাস্তিক রুদ্ধদল (বা রুদ্ধস্থর)- দুটি মুক্তদলের মান 
পায় মাত্রাবিচারে, যথা : 
এ এলো আজ । বন্ধু এলো 
এখানে এ সংশ্লিষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে ব'লে একটি রুদ্ধস্বর তথা একমাত্রা, | 
কিন্ত এর পাশে ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের : 
শর আসে এ অতি | ভৈরব হরষে 
এখানে “ভর” বিশ্লিষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে ব'লে দুটি মুক্তদল--ও4ই, ভ+ই * 
ব'লে গণ্য হ'য়ে দু মাত্রার মর্যাদা পেল । 
বৌ এলো ঘর | আলো ক'রে 
দাও উলু দাও । উছল স্বরে 
এখানে বৌ এবং দাওঁঠেশে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ করা হচ্ছে জিভের একটি- 
মাত্র প্রয়াসে, কাজেই উভয়েই একমাত্রা । কিন্ত এর পাশে ধরা 
যাক দ্বিজেন্দ্ৰলালের : 
বাজাও শঙ্খ | দাও উলু দাও, ৷ 
বৌ আসিতেছে | ঘরে (ত্রিবেণী) 
এখানে জাও, দাও, বৌ দুটি প্রয়াসে বিশ্রিষ্টভাবে টেনে উচ্চারিত হচ্ছে 
বলে দু মাত্রা ধরা হ'ল। 
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রুদ্ধদলের আর-একটি রূপ হ’ল ব্যঞ্জনান্তিক, যথা : অন্‌, আশু, 
ইট, উলৃ. . প্রভৃতি হসন্ত শব্দ । 

এখানে লক্ষণীয়_করদ্ধদল বা রুদ্ধস্বর আচরণে বৈকল্পিক, অর্থাৎ 
ঠেশে বা সংশ্রিষ্টভাবে উচ্চারিত হ’লে একমাত্রার কদমে চলে, টেনে বা 
বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হ’লে--দু মাত্রার কদমে। এই চমৎকার 
বিগ্লেষণটি প্রবোধবাবুর কাছ থেকে পেয়ে তবে আমাদের কাছে বাংল! 
ছন্দের মূল রহস্য পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। 

তিনি আর একটি নির্দেশ দিয়েছেন অপ্রতিবাদ্য : যে, বাংলা নানা 
শব্দে সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব-র রূপ দেওয়া হয় ‘ওয়’ লিখে । অথাৎ এটি 
আসলে ইংরাজী ৬/-এর প্রতিরূপ । তাই আসলে এটি সর্বত্রই মুক্তদল | 
দেবনাগরীতে লিখি একে নানা, বাংলায়_গাওয়া ।  ইংবাজীতে 
Walk এক সিলেবন্থ। বাংলা হরফে একে আমরা লিখি “ওয়াকৃ*, 
কাজেই মনে হ'তে পারে এ-শব্দটি দুটি দল ও+য়াক্‌, কিন্ত আসলে 
এটি নাক... অর্থাৎ মাত্র একটি রুদ্ধদল। তাই ওয়, ওয়া সর্বত্রই একটি 
মাত্র মুদ্তদল : বাড়ীওয়ালী, ওয়াকিবহাল, ওয়ারিশ. . .ইত্যাদি। 

কিন্ত গোয়ালা, চোয়াল, বোয়াল, সোয়ান্ডি__এখানে গো+আ, 
চো+-আ, বো আ, সো7আ বিশ্রিষ্ট_যদিও গোয়ালা-র গোয়া-কে 
সংশ্রিষ্টও পড়া যেতে পারে একমাত্র ধ'রে। 

চিহ্ন সম্বন্ধে : i 

+চিহ্নটি হ’ল প্রসূন বা ঝোকের চিহ্ন । বাংলা শব্দে প্রতি পর্বের 
প্রথম দলেই প্রস্থন পড়ে ব'লে + চিহ্নটি বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে 
আলাদা ক'রে দেওয়া হবে না। ধ্বনি বা স্বরের মূল 9211-এর নাম যে 
মাত্রা একথা বলেছি। সাত্রার চিহ্ন ছোট দণ্ড (1) । এ চিহ্ন বসে 
স্বরের মাথায় । যে-স্বরের মাথায় বসবে একটি বা দুটি দও-_বুঝতে হবে 
তার স্থায়িত্ব_একমাত্রা বা দূ মাত্রা ; যথা, 
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1 


চিহ্ন, এবং ও ই ক-র মাথায় অর্ধ-চত্রচিহ হ'ল মুক্তদলের চিহ্ন। এ-দুটি 
ইংরাজি long ও short syllable-এর ছন্দচিহ্ন থেকে ধার করা । 
বিরতির চিহ্ন (0)। বিরতি হ'ল থেমে থাকা_-দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বিরতির ব্যাখ্যা দরষ্টব্য। এ-ছাড়া আমি আর-কোনো৷ চিহ্ন ব্যবহার 
করি নি-_কেবল মধ্যখণ্ডনের চিহ্ন ॥॥ ছাড়া | পুবোধচন্দ্র।॥ চিহটিকে 
অর্ধযতির চিহ্ন ধরেছেন, লঘুযুতি ও উপযতিকেও চিহ্ন দিয়ে সূচিত 
করেছেন। ঠিকই করেছেন। কিন্ত আমি এ-চিহ্নগুলি ব্যবহার করি নি, 
উপযতি লঘুযৃতির খবর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি ঝ'লে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মাত্রাতৃত ছন্দ 
বৈঝবকৰি গোবিন্দদাস : 


শারদ চন্দ 


পবন নন্দ |বিপিনে বহল| কুসুসগন্ধ 
০ (১) 
এছে মিলল 


গোবিন্দ দাস | গাহনি০০০ 
গ দ্ধ নিন্দিত | অঙ্গ ০০০০ 
নিন্দি’ সিন্ধুর | ভঙ্গ ০০০০ ১ 





গোকুল চন্দ 


নন্দ নন্দন| চন্দ চন্দন 





জলদ সুন্দরা কম্বু কন্ধর 











মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 
স্বর্শ | ক্রনু| রতনেখ| চিত তনু | চূড়া শিরো | পরে০০ 
(বসস্তে)_(৩) 
পিককুল |কলকল [চঞ্চল | অলিদল |* 
উছলে স্থু (রবে জল | চললো ব| নে০০০ ] (ুরী)-6) 
দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (স্বপুপ্রয়াণ) : 
গাধায় চড়ি’ | লাগায় ছড়ি] অস্তুত রস | কিল্পুরুষ } (a) 
—(6) 
দুটি অধরে | হাসি না ধরে; লম্বোার Se 3 
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এই | যৌবন কত | রাখিব বীধিয়া | মরিব কাঁদিয়া | রে০০০ _(৬) 
(কড়ি ও কোমল : বিরহ, ১২৯২ সাল) 


সারা বিভাবরী | কার পূজা করি | যৌবন ডালা | সাজায়ে০০০ 








(এ)-(৭) 
বাহলত৷ শুধু | বন্ধনপাশ | বাহুতে মোর | (মানসী : ভুলভাঙা, 
জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবনহারা | জীবন-হত | | ১২৯৭) 
মৰ্মে মর্মে | হানিতেছে লাজ | ৪) 

দ্বিজেন্দ্রলাল : 
সেদিন বড় | দুখের দিন | কীদেন পিতা | এসে ০০০ ] 
কীদেন মাতা | অশ্ব সনে | অশ্রু জল মেশে ০০০ f 


(বজ্র : নববধূ, ১৩১০ সাল) (৯) 
বিংশতি কোটি | মানবের বাস | (১০) 
এ-ভারতভূমি | যবনের দাস | 
কালিদাস রায় : 
নন্দকুল | চন্দ্ৰ বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার —(১১} 
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ছন্দ আরন্ত করা উচিত ছিল হয়তো অক্ষরবৃত্ত নিয়ে--কেন না বাংলা 
কাব্যসাহিত্যে এই ছন্দই সবচেয়ে প্রবীণ ছন্দ সন্দেহ নাই । কিন্ত 
মাত্রাবৃস্ত নিয়ে শুরু করাই বাঞ্ছনীয় শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে। কেন লা 
তার পক্ষে নির্ভুল ছন্দ রচনা করা সবচেয়ে সহজ এই ছন্দে । তা "ছাড়া 
ধ্বনির দিক দিয়ে বোঝাঁও সবচেয়ে সহজ এই ছন্দ, যেহেতু এ-ছন্দে 
রুদ্ধদল সর্বদাই বিশ্লিষ্ট, অর্থাৎ টেনে উচ্চারিত হ'য়ে দু মাত্রা ধরা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ সর্ব প্রথম এই নীতিটি যেন নতুন ক'রে আবিফধার কারেন 
কড়ি ও কোমলের যুগে যৌ-কে দূ মাত্রা ধরে ১২৯২ সালে 
(৬, ৭ দৃষ্টান্ত) । তারপর মানসীর যুগে--১২৯৭ সালে_তিনি 
মনস্থির করেন যে কুদ্ধদল বরাবরই দু মাত্রা রাখবেন মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে। 

এ-কথা আজ আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন সত্য, কিন্ত মনে রাখা 
ভালো যে, ষাট বছর আগে যুক্তাক্ষরের রুদ্ধদলকে দ্বিমাত্ৰিক ধরতে 
আমাদের বাধত--কারণ তখন অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের বীতিতেই আমাদের 
কান অভ্যস্ত ছিল ব'লে এ-রীতির চল ছিল না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে 
এ-আলোচনা আরে৷ করব তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে । তখন আরো বুঝতে 
পারব কেন রবীন্দ্রনাথকে মাত্রাবৃত্তের সুষ্টা বলতে না পারলেও প্রবর্তক 
বলা চলে। কারণ প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম চরণ বৈষ্ণৰ কৰিগণ, 
ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ছেঁমচন্দ্রের রচনায় মিললেও 
এ-ভঙ্গি কায়েমি (£০85121156) করলেন প্রথম রবীন্দ্রনাথ । যাই 
হোক এখন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আঙ্গিকের কথাই বলি। 

বলেছি, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল সর্বদাই হ্বিমাত্রিক-_কখনো ভুলেও. 
একমাত্রিক হয় না__যেখানে হয় জোর ক'রেই বলা যায় দুষ্ট ছন্দ । অর্থাৎ. 
মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদলের উচ্চারণভঙ্গি সবদাই বিশ্রিষ্ট কিনা দ্বিমাত্ৰিক ৷. 
তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা দেওয়া সবচেয়ে সহজ ॥ 
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অথ, যে-ছন্দে রুদ্ধদল সর্বদাই বিশ্রিষ্ট ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারিত 
হায়ে দুমাত্রার মর্যাদা পায় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত, অর্থাৎ এতে রুদ্ধদল 
কস্মিব্কালেও একমাত্রিক হ'তে পারবে ন৷। এ হ'ল নিবিকল্প_এর 
পদস্থলন নেই। তাই একে বোঝাও সহজ, এ-ছন্দে কবিতা লেখাও শক্ত 
নয়। আগেকার যুগে অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অনেক সময়ে মিশোল হ'য়ে 
থাকত-_-তাই তখনকার মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতেও রুদ্ধদল অনেক ক্ষেত্রেই 
একমাত্রিক উচ্চারিত হ'ত-কিন্ত সাত্রাবৃত্তের ক্রমপ্রগতি ও নিখুঁত 
প্রতিষ্ঠার পরে আজকের যুগে এ-বৈকল্পিকত৷ এ ছন্দ থেকে বিদায় 
নিয়েছে। 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করাই বিধি। এখানে মনে রাখা চাই 
যে মাত্রাবৃস্ত ছন্দে যেখানে স্বরের মাথায় (-_-) চিহ্ন থাকবে 
সেখানে বুঝতে হবে রুদ্ধদল বা রুদ্ধস্বর, কাজেই দুমাত্রা 
-গণনীয়, যেখানে (২) চিহ্ন সেখানে অধুগ্ু-কিনা একমাত্রা | 
কাজেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশ্রেঘে দণ্ড চিহ্ন দেব না, (=) 
চিহ্ন থেকেই দুই বা একমাত্রা গুণলেই ওর মাত্রার হিসেব 
মিলবে । 

কিন্ত এ-হিসাব নিকাশের আগে একটা কথা। 

প্রথমে ফে-দৃষ্টাস্তগুলি,দেওয়া হ'ল সেগুলির মাত্র গুণে গুণে পড়লে 
দেখ যায় যে অনেক চরণৈরই শেষ পর্বে অন্য পর্বের চেয়ে মাত্রা কম 
য়েছে। যথা (২)-এর দৃষ্টান্তে প্রথম তিনটি পর্বের প্রত্যেকাটতেই 
সাতাঁট ক'রে মাত্রা-_কিন্ত শেষ পর্বে “অঙ্গ' বা “ভঙ্গ হ'ল তিন মাত্রা । 
কাজেই এখানে যতির পরে বিশ্রাম বা বিরতি হ'ল ৭--৩=8 মাত্রার । 
€৩)-এর দৃষ্টান্তে শেষ পর্বে “পরে” শব্দে দূমাত্র৷, অথচ এটির প্রতি পূর্ণ 
পর্বে চারমাব্রা, কাজেই “পরে” ব'লে বিরতি হবে ৪--২- ২ মাব্রার। 
€৪)দৃষ্টান্তে এইভাবে শেষ পর্বে বিরতি ৪_-১--৩ মাত্রার | (৯) দৃষ্টান্তে 
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বিরতি হ'ল ৫--২-৩ সাত্রার--ইত্যাদি। 

বাংলা ছন্দে সচরাচর চরণের অস্তিম পর্বকে পূর্ণ করা হয় 
না_এক বা একাধিক মাত্রার বিরতি বা ফাক রাখা হয়। এ-হেন 
পর্বকে বলে অপূর্ণ পর্ব। আমরা পরে দেখব বাংলা ছন্দে চরণাস্তে এই 
ভঙ্গি কত সৌন্দর্য আনে বিরতির মাব্রাসংখ্যার কমিবেশি ঘটিয়ে : সংস্কৃত 
(বো. ইংরাজি ছন্দে) বিরতির এ-ধরণের প্রয়োগ নেই এক জয়দেবীয় 
মাত্রাবৃত্তে ছাড়া । আমরা পরে আরো দেখব চরণাস্তে এই বিরতিকে 
লঙঘন ক'রে কোব্‌ কৌশলে মধুসূদন বাংলা পয়ারে প্রবহমাণ ছন্দ 
এনেছিলেন । এখানে শুধু এইটুকু লক্ষণীয় যে, চরণের শেষ পর্বে প্রায়ই” 
এক বা একাধিক মাত্রার কমতি রাখা হয় ছন্দের সৌকর্ষার্থে । অবশ্য 
পূর্ণ পর্বও থাকে_যেমন (৫) বা (১০) দৃষ্টাস্ত-_কিস্ত সচরাচর চরণের 
শেষের পর্বাট অপূর্ণ রাখলেই ছন্দ-সৌন্দর্য বাড়ে । বলেছি, বিরতির চিহ্ন 
দেখানো হবে ০ শুন্য দিয়ে। ০২ একমাত্রার বিরতি, ০০=দুই মাত্রার 
বিরতি ইত্যাদি । 


করিবে সরি 





গিরি নুয়ে যায়| কটাক্ষে রাবি | অস্ত মান০ 
রে মেঘ সমান০-(১২), 
(মোহিতলাল : কালাপাহাড়) 


খড়গ কাহার | থির বিদ্যুৎ 


অশ্রদর | শৌভিক | হাসের | স্ফুতি ০ 
৮5175 Oo ES he Sl 
লহরের | লীলা ঠিক | লাস্যের | সুতি ০ / -(১৩), 
নক্স | দ্ কে | করেছ | একী | অন জান 
SU? 6: 
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৩০ ছান্দসিকী 
উদ্দিল ধেঁবাটন (দ্বিজেন্দ্রলাল) 
আজিও জুড়িয়া (১৪) 
দুর্গম গিরি রা |বার 4 4 কণ কলৰ 


বুদ্ধ- সূৰ্য মুক্ত করিতে] মোক্ষ ছার০ 





অর্ধ-জগণ্| ভক্তি-প্রণত | চরণে যার০ 





লঙ্ঘিতে হবে লিশীত যাত্রীর ছা 0000 (১৬) 
জীবনে বত পুঁজ | হ’ল ন সারা ০০ (রবীন্দ্রনাথ) (১৭) 


আর্মি ভা | দক্ষিণ | দুর্মারের | বন্ধ ০ (নিরুপমাদেবী-_রাণী) 
বিশ্বের | সঙ্গীতে | উত্তাল | ছন্দ ০ (১৮) 
আমার পক্ধযে | তোমার শত দলে | বিকাশ লভিল 

আমার শঙখ যে তোমারে নির্ধোষে মন্ত্র জপিল এ (১৯ 


ই রক্ত জবা | যত মোর 
অনলের দীপ্ত দোলে | দ্রোলা দেব অপ্থিশিখা | 
বিদূরিয়া বিচ্ছুরিয়া | তম ঘোর 
(নিশিকাস্ত) (২০) 


লু আমি | ফুট্‌ ছি যে দিবসযাকী | 
আপনারি শক্তি তেজে | করুণার 
চিরদিন এমনি ক'রে | আপনারে ফুটোই ওরে, | 
র্‌ তাই সবে রইল বেঁচে | বারা” 
(দিলীপ পুরী) (২১) 


উগ্ৰহ অনু 





সাত্রাবৃত্ত ছন্দ ৩১ 


এসব দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে চতুর্মাত্রিক হ'ল ৩, ৪, ১৩, ১৮। পঞ্চমাত্রিক 
৫, ৯, ১১, ১৪ | ঘাণ্াত্রিক--১, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৫, ১৬ 
সপ্চমাত্রিক--২, ১৭, ১৯। নবমাত্রিক ২০, ২১। মাত্রাবৃত্তে নবমাত্রিক 
পর্ব বন্ধনী খুবই কম। কাজেই চার, পাচ, ছয় ও সাত মাত্রার 
পর্ববন্ধনীকেই চলতি বলতে হবে । 


মাত্রাবৃত্ত পর্ব বন্ধনী : 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সবচেয়ে বেশি চল হয়মাত্রার পর্ব । তাই ঘাণ্মাত্রিক 
“থেকেই শুরু করা ভালো । 


ঘাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত : 


ধ্যান গন্তীর | এইযে ভূধর | নদী-জপমাল৷ | ধত প্রীস্তর 
হেথায় নিত্য | হেরে পবিত্র | ধরিত্রীরে ০ 
এই ভারতের | মহামানবের | সাগরতীরে ০ । 

(রবীন্দ্রনাথ : ভারততীর্ঘ) _(২২) 


(আজি) প্রভাত-কনক | মহিমোজ্জুল | শাস্ত স্থনীল | গগন০ 
€তার) চরণে নিলীন | মধুর ধরণী | কিরণমুন্ধ | মগন০ 
(দ্বিজেন্দ্রলাল : পাষাণী) --(২৩) 


(তমি) নির্মল করে৷ | মঙ্গল করে | মলিন মর্ম | যুছায়ে০ 
(রজনীকান্ত : বাণী) --(২৪) 
(মোর) নিশার আঁধারে | ডাকিব তোমারে | যখন গাবে ন। | পাখী০০ 


(আমি) কণ্টক দিব | চরণে_যখন | কুসুম সুদিবে | আবি ০০. 
(অতুলপ্রসাদ : গীতিওক) (২৫) 


৩২ ছান্দসিকী 
আমার পরাণ. | ভরি" ০০০০ 
মূছিত আছে | যুগান্তরের | মৃত্যুর বিভা | বরী ০০০০ 
(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) (২৬) 
গভীর নিশীথে | কান পেতে কভু | শুনেছ তুমি ০ 
অন্ধকারের | আকুল কান্না | নিষুতি তলে ০? 
(রাধারাণী দেবী : বনবিহগী) (২৭) 
আকিঞ্চনের কি মহাভাগ্য | এ-ভুবন তার গেহ 
পরশমণির পরশে তাহার কাঞ্চন হ'ল দেহ 
(কুমুদরঞ্জন : ভূত) (২৯) 
বাতাস কাঁদিছে | অতিদূরে কোথা | চাপা কান্নার | স্বরে ০০০০ 


ফাগুন আগুনে | যেন সেক্ষুণ্ন | মনা ০০০০ 
(সজনীকান্ত : অগ্থিদূত)_ (২৯) 


এ-দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যাবে এ-ছন্দের মূল বাণীটি। অনুভব করা৷ 
যাবে যে এর গতিবেগ খুব ক্রুত নয়, কাজেই এর রস স্বভাবতই শান্ত। 
অথচ এ-ছন্দের আশ্চর্য শক্তি এইখানে যে এতে ওজয্‌ ও কল্লোলও 
স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে ওঠে । *যথা হ্থিজেন্দ্রলালের : 


সেদিন তোমার | প্রভায় ধরার | প্রভাত হইল | গভীর রাত্রি 
বন্দিল সবে | জয় মা জননী | জগত্তারিণী! | জগছ্ধাত্রী! _-(৩০) 


কিম্বা গোড়ায় দিয়েছি (১২) দৃষ্টান্ত মোহিতলালের। স্ুকবির৷ 
চলতি ছন্দে চেনা পথেই অচিন সম্ভাবনার নবশিহরণ জাগিয়ে তুলতে 
পারেন এ-কথা কে না জানে? গানেও একই রাগে প্রতিভাবাৰ্‌ শিল্পী 
লব নব রসস্থাষ্টি করতে পারেন। যে-ছন্দের এ-স্বাধীনতা কম তার 
বাণ্তি দীপ্তি আরুও কম-_যেহেতু তার সম্ভাবনা ক্ষুণ্ন, ব্যাহত। ঘাণ্মাত্রিক 
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মাত্রাবৃত্তের সম্ভাবনা বিচিত্র । এতে নান। ভাবে মধ্যখণ্ডন এনে (ষষ্ঠ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নান! নবরস আনা যায়। কিন্ত তবু অনেক ছন্দেরই 
মূল স্বভাবাটর কথা খানিকটা বলা যায় দেখে শুনে। ঘাণ্মাক্রিক 
মাত্রাবৃত্তের মূল প্রকৃতিটি গতিশীল হ'লেও সে গতি শান্ত গতি, চঞ্চল 
নয়__এ-কথা। বললে তাই বোধহয় অপরাধ হবে না। এ-সাধারণ 
নীতিটির মর্ম আরে৷ উপলব্ধি করা যাবে চতুমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে 
এর তুলনা করলে । এ 


চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত : 


হাল আমলে বিশেষ ক'রে সতোন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পর থেকে 
এ-ছন্দের আদর বেড়েছে। প্রাক্‌-সত্যন্দ্র যুগে এ-ছন্দ তত বেশি লেখা 
হ'ত না। এ-ছন্দে চার মাত্রা অন্তরে ঝৌকটা প্রায়ই একটু বেশি 
জানান দেয় নিজেকে । এইজন্যে এ-ছন্দের কদমটা খুব সহজেই 
কানকে খুশী করে। এর তুলনায় ঘাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত অনেক বেশি 
প্রশান্ত । এ-কথা বলারও মানে নয় যে, এ-ছন্দের গতি চঞ্চল না হ’য়েই 
পারে না। ভাব ও ধ্বনির সমাবেশে এ-ছন্দে কারুণ্যও ফুটতে 
পারে, যথা রবীন্দ্রনাথের : 


ঠাই নাই | ঠাই নাই | ছোট সে ত | রী ০০০ 

আমারি সো | নার ধানে | গিয়েছে ভ | রি '০০০ 

শ্রাবণ গ | গন ধিরে | ঘন মেঘ | ঘুরে ফির্রে। 

শুন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি ০০০ 

যাহা। ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ০০০ (৩১) 


এ-ছন্দে কবি ফুটিয়েছেন বৈ কি তীর বিষাদ, কারুণ্য, অনির্পণেয় _ 
তৃষ্ণ৷ অপূর্ণ মাত্রাবৃত্ত পয়ারের ৮+-৫+০০০ এর পাদক্ষেপ এনে । 


৩৪ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 


কিন্ত তবু বল৷ যায় মোটামুটি. যে, এ-ছন্দের গতি সচরাচর হ'য়ে 
থাকে নৃত্যের দিকে--তখন চার-চার অন্তর অতি প্রত্যক্ষ ঝৌকে প'ড়ে। 
যথা সত্যেন্্রনাথের বিখ্যাত ঝর্ণা কবিতায় : 

+ + El + 

শৈলের | পৈঠায় | এস তনু | গাত্রী ০ 

পাহাড়ের | বুকচেরা | এস প্রেম | দাত্রী ০ (৩২) 
ংব। কাজি নজরুল ইস্লামের ফাল্তনী কবিতায় 


+ + + + 
(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | কায় 
(কত) কুববধূ | ছিড়ে শাড়ি | কুলের কা | টায় (৩৩) 
কিংবা রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের কবিতা “উদাসীন”-এ 
+ + + + 
তারার অ! | লোক সাথে | নিলি’ মোর | চিত্ত ০ 
ঝংকৃত | তারে তারে | করেছিল | নৃত্য ০ _(৩৪) 
এখানে দেখা যাচ্ছে এ-ছন্দের প্রতি পর্বের শুরুতেই যে ঝৌকটা 
পড়ছে সেটা যেন একটু বেশি সজাগ । ছন্দের ঝৌক যখন এইভাবে 
একটু সজাগ হয় তখন গানের তালের মতনই সে হ'য়ে পড়ে যাকে 
ইংরাজিতে বলে ০৮৬০৪ : যেমন বিখ্যাত ইংরাজ কবি পোপ-এর 
iambic 
The ru | ling pas | sion be | it what | it will 
The ruling passion conquers reason still 
ছন্দের ঝৌকগুলি। এর পাশে শেলির শান্ত -প্রস্থন মডুলেশন-নিয়মিত 
আয়াস্বিক বরি : 
Life, like | a dome | of ma | ny co | loured glass 
Stains the || white ra | diance of eternity. 


ছান্দসিক ৩৫ 


কেবল 5tre55, 1০78-51597-এর ভেদে, শিল্পকারু সবোপরি 
ছন্দস্পন্দের জাদুতে একই ছন্দ কী ভাবে বৰলে যায় যে! তাই 
বলছিলাম গোড়াতেই যে, ছন্দেরও প্রকৃত বিচার শুধু তার বাইরের 
কাগামে। নিয়ে হ'তে পারে না । ইংরাজি ছন্দের এই মডুলেশন সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম পরিশিষ্টে । 

এ-সূত্রে দেখাতে চেয়েছি যে চতুমান্রিক মাত্রাবৃন্তে ছন্দের গতি 
ততটা শান্ত নয় যতটা শান্ত হ'তে পারে ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত-_ 
যদিও ভাবের ছোঁয়াচে ঘাণ্যাত্রিক মাত্রাবৃত্তেরও গতি এমন কি দূর্দান্ত 
হ'তে পারে এ-কখাও সমান সত্য। যথা কাজি নজরুল ইফ্লামের 
বিদ্রোহী-তে চণ্ডরস : 

(আমি) বন্থধাবক্ষে | আগ্েয়াদ্রি | বাড়ব বহ্নি | কালানল 

(আমি) পাতালে মাতাল | অগ্নিপাখার | কলরোল কল | 
ঠ কোলাহল--(৩৫) 
রা মোহিতলালের কালাপাহাড়ে গভীরতর বিদ্রোহের রস : 

বাদ্দণ যুব৷ | যবনে মিলেছে | পবন মিলেছে | বহি সাথে 

এ কোন্‌ বিধাতা | বজ ধরেছে | নব স্ষ্টর | প্রলয় রাতে! 

(৩৬) 
পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত : 

রী এ-ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পরে অতি লোকপ্রিয় হয়েছে। 
হওয়া উচিত বৈ কি। সংস্কৃত ভুজঙ্প্রয়াতে এ-ছন্দের প্রস্বনী তাল 
মেলে বটে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) কিন্ত এ-ছন্দের সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত 
জয়দেবের : 
বদশি যদি | কিঙ্চিদপি | দস্তরুচি | কৌমুদী 
এরই প্রতিরূপ বাংলায় রবীন্দ্রনাথের : 
€ পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ এ কী | সন্ন্যাসী 


©@ 


০৪ সাত্রাবৃত্ত ছন্দ 
এ-ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন বিষম মাত্রার ছন্দ। গীতসুত্রসার- 


প্রণেতা বিখ্যাত কুষ্ধন বাবুও এ-ছন্দের সাঙ্গীতিক প্রতিরূপ 
ঝাঁপতালকে বলেন বিষমপদী জাতি। এ-ছন্দ সম্বন্ধে বেশি বলবার 
প্রয়োজন দেখি না, শুধু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এর মূল 
প্রকৃতিটি উদৃঘাঁটিত হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তীর “ছন্দের অর্থ” 
প্রবন্ধে : 


“বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক 


অংশে গতি, আর-এক অংশে বাধা । এই গতি এবং বাধার সন্মিলনে তার 
নৃত্য। 


অহহ কল- | রামি বল- | যাদি মণি- | ভূষণং 
হরিবিরহ দহন বহ নেন বহু দূষণং 


তিন মাত্রার ‘অহহ’ যে-ছীঁদে বলবার জন্যে বেগসঞ্চয় করলে, দুই 
মাত্রার ‘কল’ তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে--আবার পরক্ষণেই 
তিন যেই নিজ যূতি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে 
টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হ'ত, তাহ'লে ছন্দই 
হ'ত না--এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উন্ধিয়ে দেয় এবং 
বিচিত্র ক'রে তোলে । এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে 
গতিকে যেন আরো বেশি অনুভব করা যায়।”” 


এ-ছন্দে আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি। 
চিনি নি যারে | দেখি নি যারে | শুনিনি নাম | কভু 


[নি আমার | দেবতা আজি | তিনি আমার | প্রভু 
(দ্বিজেন্দ্ৰ লাল-সন্দ্র--নববধূ কবিতা) _-(৩৫) 


একটুখানি | দোষের ফাঁক | নিয়ে 


je 
হৃদয়ে আজি | নিয়ে এসেছ | প্রিয় | করুণ পরিচয় 
(রবীন্দ্রনাথ__বীথিকা) £ (৩৬) 
এখানে দ্রষ্টব্য যে সচরাচর এ-ছন্দে তিন মাত্রার শব্দ আগে নেওয়া 
হয়_দু মাত্রার শব্দ পরে, অর্থাৎ তালটা পড়ে তিন-দুয়ের । কিন্ত 
বৈচিত্র্যের জন্যে ২4৩ এর বিন্যাসও আনা হয় যথা উপরে--তিনি 
আমার (৩৫), নিয়ে এসেছ (৩৬)। অপিচ, 
ভরিয়া উঠে | নিখিল ভব | রতি বিলাপ- | সঙ্গীতে 
(রূবীন্্রনাথ__মদনভস্মের পরে) --(৩৭) 
এখানেও রতি-বিলাপ এই ভাবে ২+৩ এর বিন্যাস। এ-ছন্দে 
২7৩ ছন্দেও তাল দেওয়া যায়, ৩4২ ছন্দেও। এ বিন্যাস সম্বন্ধে 
আরো একটু বিচার দেওয়া হ'ল সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত অধ্যায়ে । 


(রবীন্দ্রনাথ £ গীতাঞ্জলি) (৩৮) 
+ 4 + + 
যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাই । 
আমার-এ দুখ আমি | দিতে তা পারি নাই 
(দ্বিজেন্দ্রলাল £ সিংহল বিজয়)__-(৩৯) 


© 


৩৮ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 


আঁধারে কাছে এলে | আলোকে রহ দূর ] (নিরুপম। দেবী-রাণী) 

বাজাও সুধা ঢেলে | বেদনা সুমধুর (৪৯) 

স্তব্ধসবগতি | কী ব্যথা নিরবধি ) (মৈত্রেরী দেবী__চিত্তছায়া) 

ধন হার | বাকিরা ছুটে যায় | _(৪২) 
এ-ছন্দের ঝৌক প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় তাই শব্দ-চয়ন করা, 
হয় সচরাচর ৩+২4-২ মাত্রার | কিন্বা ৩+৪, ২+-১+২+২৮ 
৩+১4৩, অথবা ১7২7২7২, অথবা ১+২+৪। কিন্ত 
২7৩4২ সচরাচর নেওয়া হয় কম। কারণ বলেছি এ হ'ল তিন- 
চারের ছন্দ_সঙ্গীতে তেওরা তালভঙ্গিম। আমাদের প্রতি শব্দের 
প্রথম ধ্বনাটির উপর ঝৌকই স্বাভাবিক ব'লে ২৩4২ 


শিরা-বাঁহির-কর৷নিলে তিন মাত্রার শব্দটির মাঝের মাত্রায় তাল 
বা ঝৌক পড়ে। অনেক কবিদের কানে সেটা ভালে৷ লাগে না। 
কিন্তু ত্রিমাত্রিক শব্দের মাঝের মাত্রায় ঝোক পড়াটা নিশ্চয়ই বৈধ __ 
যেমন পয়ারে (অক্ষরবৃত্তে) £ 
সন্মুখ স॥ সরে পড়ি | বৈরাগ্য-সা ॥ ধনে যুজি 

(এ-ধরণের ঝোঁকটা একটু সরিয়ে দেওয়াকে ইংরাজী ছন্দে 
“shifting’”এর সঙ্গে তুলনা করা চলে) এ-ধরণের দৃষ্টাস্ত_মাত্রাবৃত্তেও 
যথা 


যখন ছু॥ মিয়ে তোর | বদনখানি (রবীন্দ্রনাথ) 
রি রাধুনে ব্রা || স্ণের হাতে | খেতে করেন | বৃপা 
(রবীন্দ্রনাথ) 


©@ 


ছান্দসিকী ৩৯ 


প্রশস্য। তবু হয় কি, সপ্তমাত্রিক ছন্দ বিষমপদী ব'লেই একটু অভ্যন্ত না 
হ’লে ২4-৩4২ বিন্যাস শ্রসতিমধুর মনে হয় না ॥ কিন্তু অনুশীলনে 
ছন্দের কান যে সৃক্ষ্মৃতর হয় এ-কথার একটা হাতে হাতে প্রনাণ মেলে 
এখানে । তাই বলা চলে যে ৩+২+২ বিন্যাস সর্বত্র না রেখে ২+৩ 
4-২এর ভঙ্গিবৈচিত্রযে (29০৫919007) এ-ছন্দ আরো সধুরই 
হয়ে ওঠে_তাতে ক'রে এ-ছন্দের অতি-শুদ্ধতার নিত্যপ্রয়োগ কমে 
বলে । আরো, এ-ধরণের বৈচিত্র্য আনলে এ ছন্দে দীর্ঘ কবিতা, 
লেখাও সম্ভব, নৈলে এ-ছন্দ একটু একঘেয়ে শোনায়। এইজন্যেই 
এ-ছন্দে দীর্ঘ কবিতা বাংলা ভাষায় এত বিরল। . একটা দৃষ্টান্ত 
দিই। সুকবি শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মুভিপথে” বইটিতে 
“দেশের ডাক” ব'লে একটি অতি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা আছে এ-ছন্দে। 
কিন্ত ১৫৬ পংক্তির কবিতায় ২4৩4২ বিন্যাস একটিও নেই । এজন্যে 
এ-কবিতাটির ছন্দে ভঙ্গিবৈচিত্র্য আসে নি। কিন্ত পর্ববন্ধনী নান! 
ভাবে করলে এ-ছন্দের বৈচিত্র্য আসতে পারে ও দীর্ঘ কবিতাও লেখা 
চলে । কী ভাবে তার একটি দীর্ঘ দৃষ্টান্ত ইচ্ছে ক'রেই নির্বাচন করছি 
কেন না এ-ছন্দে পর্ববন্ধনী ও ঝৌকভঙ্গির বৈচিত্র্য দীর্ঘ কবিতায় নৈলে 
ফুটে উঠতে পারে না তেমন ক'রে। প্রথমে এর প্রশ্বন-বৈচিত্র্ের 
বৈশিষ্ট্যগুলি-চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে শুরু করি--কৰিতার প্রবহমাণ ভঙ্গিও 
দ্রষ্টব্য : 


++ + 
অহেতু বেদ নায় | শুনি পাতিয়া কান | 
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+ + 
যে তৃষা তাহারি কি | প্রতিংবনি০০ 
++ 
আজি নিরস্তর | সেথায় ঢেউ হ'য়ে | উঠিছে রণি’০ | 
++ 
নীলিমা-বৈরাগী | তৃষ্ণাতলে বঁধু 
জানি হে জানি_রাজৈ | তব আশীষ-মধু? 


তোমারি তরে মোর | চাওয়া জনম-ভোর 
তাই তে। সব পাওয়া | ব্যর্থ করে০০ 


+ + ++ 
এ-সাস্বনে দাও | শাস্তি-অস্তর | তাই কি ভরে০০? 


বিধুর 


অহেতু বেদনায় শুনি পাতিয়া কান 
বিধুর সিন্ধুর উদ্বেলিত গান 
বাদলে নিরালায় উতলে সন্ধ্যায় 
যে-তৃষা__তাহারি কি প্রতিধ্বনি ! 
আজি নিরস্তর সেথায় ঢেউ হ'য়ে উঠিছে রণি’। 


তরণী একখানি মেলিয়া সাদা পাল 
কে বাহে মম্থর মেঘ-মেদুর তাল? --- 
বিথারি, পাখা তার  কাঁপিছে বলাকার 
উজল আলো-তনু কালে গগনে : 
যেমন কাঁপে ভীরু বিরহী মন প্রিয় মিলন -খণে! 


ছান্দসিকী ৪১ 


অশ্ুআলো এ যে স্বপন-ছলছলে 
ছলকি’ ওঠে কার অলখ পরিমলে ! 
ছায়ার আশে যার  হুতাশে পারাবার 
কোমল মিড় তার বাজিল না যে-_ 
যার আদর বিনা নিবিড় নীলস্ুর বুকে না বাজে ! 


যার রাগিণী বিনা বিহারে বিভা নিভে 
জলে না রূপশিখ৷ পূজার ধৃপ-দীপে 
যার বরষা বিনা মরণে হয় লীনা 
জীবন-মঞ্জরী আধেক জাগি’ : 
চাতক যার তরে পৃথ্বী পরিহরি” নভো-বিবাগী ! 


এ সাস্বনে দাও শান্তি--অস্তর তাই কি ভরে? 


ভরে? কেমনে বলি তোমার মেঘ শুধু 
বিছায় ক্ষণ-শ্যাম, নহিলে মরু খু খু. 
প্রদোষ-দেহাধারে প্রভাত হাসে 
প্রনীপে দীপ জলে কাননে নীপ ফলে তোমারি বাসে। 


© 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 


সে-বাস সাথে আজো হয়নি জানাজানি 
কিরণ-উন্নুখ  এ-মন, তৰু বুক 
শুকতারার-স্মেহে ওঠে না ঝলি... 
বাজে না তাই তব মুরলী-সুছ্না ধূলি কমলি'! 


কোথায় কোন্‌ সুরে ফোটাও বল্লভ, 
উষরে ফুলহোলি, নীরসে পল্লব 
অরঙে রঙ-ঝারি গোপন-সঙ্ধারী 
ঝরাও কোন্‌ ছলে কেউ কি জানে? 
কেমনে জাদুকর, তোলে৷ যে ঝঙ্কার সীঝ বিহানে ! 


জানাতে চাও যদি--দানায়ো তুমি প্রিয়! 
দেবার থাকে বর--আপন হাতে দিও । 
না থাকে--ক্ষতি নাই অস্তে যদি পাই 
তৰ চরণ-কুল নীল শরণে 
তাহ'লে নীলে নীল হবে যে ধুসরতা তব বরণে! 


তবু, হে শুভনীড় ! এমনই হনে হয় 
দূর কুলায় তব পেয়েছি আশ্রয় 
যেমন পাখি গায় সুদূর নীলিমায়, 
মুকুত! ঘুম যায় যেমন জলে : 
যেমন ঠাই পায় শিশু অচেনা তার মায়ের কোলে। 


© 


ছান্দসিকী ৪৩ 
“অচেনা” হায় প্রিয়, তোমারে বলি কেন? 
তরু কি বস্থুধারে কখনো। চেনে হেন? 
ঢেউ কি চেনে নদী-_বহিয়া নিরবধি ? 
অলি কি চেনে কলি মৰু চুমিয়। _ 
যেমন না চিনিয়া তোমারে চেনে চিরবিরহী হিয়া ? 


নিভৃত বিরহের অনিদ অন্তরে 
তোমারি ফুল-জাগা৷ মলয় সঞ্চরে 
তাহারি হিল্লোলে শূন্যে রঙ দোলে 
ফণীরও ফণে জুলে মণি গরবী... 
নীরব-নিশীখিনী-পটেও আঁকে রবি মনের ছবি! 


তাই কি মনোরণে অনামা উচ্ছাসে 
হারানো ছবিস্মৃতি-সুরটি ভেসে আসে? 
তাই কি নীহারিকা শিশিরে ললাটিকা 
পরায় প্রেমে £ বাহ বিখারি' নিতি 
উলুধ্বনি' ডাকে উছল মর্সরে লাজুক বীথি ? 


করুণা সাথে যার হয় নি জানাশোনা 
সে বলে: “হায়, ও তো কবির কল্পনা ! 
হয় কি কালো অণু  রাডিয়া আলোধনু ?'' 
অতনু ধরে তনু প্রেমে কেমনে 
জানে না-_তাই বলে : “সুধা কি মেলে ক্ষুধা-অন্বেষণে ? 


দেখিবে কেমনে সে--অন্ধ আঁখি যার 
কেমনে পাবে দিশা তোমার মহিমার ? 
খেলে সে কোন্‌ খেলা ...হায়, মায়ার মেলা ! 
শিখিল না যে ভেলা বাহিতে আজো 
জানে না তাই-_তুমি তুফানে তারকার বীণায় বাজে। । 


জানে না খেয়া_-তবু জানে তাহার নেয়ে : 
“মিলিবে একদিন অকুলে কুল চেয়ে ।” 
সেদিনে তরীবাওয়া অচিন পানে ধাওয়া 
শরণে হবে শেষ বেলা-চরণে 
তাই তে না-পাওয়ারো৷ লগনে স্মৃতিতার। জ্বলে গগনে । 


তাই কি বাহি খেয়া? তাই কি পথ চিনি 
যুগে যুগান্তরে_গোলাপে কাটা জিনি’! 
তাই কি উঠি পড়ি, ভাডি_ আবার গড়ি? 
শ্মশান-রক্তের শিখায় তুমি 
জ্বালাও স্যষ্টির নবীন বাঁশি তব প্রেমে কুম্থমি* ! 


চির-দুরভিসারে নিয়েছ যদি নাথ, 
অশ্রু মুছাতে কি রবে না সাথে সাথ? 
পড়িলে হাত ধ'রে_ল'বে না কোলে মোরে? 
করিলে পথ-ভুল ক্ষমিবে না কি? 
ডেকেছ যদি পায়ে করুণাবল্লভ, দেবে কি ফাঁকি ? 
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কেমনে দেবে ফাঁকি £₹_যাহার আরাধনে 
চলেছি পরবাসে স্বদেশ-আবাহনে, 
বরিয়া মণি যার চিরিয়া আধিয়ার 
ধরায় নীলিমার বারতা বহি। 
ডাকে যে তারি বীশি--তাই তে! ভালোবাসি, বিরহ সহি। 


সহিতে হবে ব'লে সহি যে তা তে নয়, 
বিরহে হেরি ব্যথা তব মিলনময়, 
পিয়াসা-কলোলে হতাশা-কলরোলে 
তোমারি দীপদিশা ফোটে মুরলি” 
কৃষ্ণ ঘনঘোরে নীলাভ সে-চপলা ওঠে বিজলি’ । 


বিজলি-বন্দনা চপল চিরদিন 
চিকিয়া নিভে যায় আঁধারে অবলীন... 
তখন বেদনার হারায়ে চেতনায় 
স্মৃতির জলধনু যায় যে ডুবে । 
তাই তো৷ রূপতানে বরিতে চাই প্রাণে সে-অপবূপে। 


চাহিলে সে-বরণ বাসনা-দীপালিকা 
ধাধে না আখি আর : রোদনা-যরী চিক 
বিপথে নাহি লয়। চাহি না সে-বিজয় 
সাঝ যে আনে নিতি প্রভাত-ছলে : 
কাহার রূপে শুধু ছারা যে আনে তৃষা-বরণী-তলে । 


© 
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চিনেছি আমি তব কৃপায় তৃষা নব 
তাই তে বিদায়েছি চপল-কলরব_ 
বরিয়া সুরধুনী তোমার ওগো গুণী 
স্বরিতে গানে শুধু তোমারি ক্ষুধা। 
অল্প আশা নয়-চাহি যে অমরতা-__-অরুণ-সুধা | 


অরুণাভায় তবু নিভায় কত মেঘ 
হয়না তাই আজো করুণা-অভিষেক, 
তাই তে। ভুলে যাই-_ভুবনে কিছু নাই 
যদি না হেথা পাই তৰ অমিয়। 
সকল ক্ষত-ক্ষতি সহে_তোমার চির-চরণে প্রিয়! 
(সন্ধ্যা) 
আমি শুধু দেখাতে চাইছি এ-ছন্দে যুক্তবর্ণ ও পর্ববন্ধনীর বৈচিত্র্য 
বেশি এলে ঝোকের রকমফের বাড়ালে এর মাধর্য ও গভীরতা বাড়ে। 
কেউ কেউ বলতে পারেন ২-+৩+২ অল্প মাত্রায় সুসহ হ’লেও 
বেশি ভালে৷ লাগে না । কিন্ত কানকে সংস্কৃত করলে কেন লাগবে না ? 


তুষি কেমনে নাথ | আলোক বঞ্চিবে? 

নিতি জুলিয়া ওঠো || তব বিজয়-দ্বীপে 

বলো, তাটনী কভু | চাহে কি সঞ্চিতে 

তার করুণা-চেউ ? | সে চাহে উছলিতে। —(88) 


আটটি পর্বে পাচ পাঁচটি ২-+৩+২ বিন্যাস। ছন্দজ্ঞদের শালিসি 
মানি। রবীন্দ্রনাথের “গপ্তপ্রেম” কবিতায় আছে_ 
. F ভালো বা | সিতে মরি | সরমে০০০ 
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“বিধৃতে আছে 


পিক কু | হরে | তীরে অমিয়-মাখ৷০০ 
কবে প | ডিবে | ৰেল! 
ফুরাবে সব খেল! —(8¢) 


আমার বক্তব্য এই যে এ-সব ছন্দে নববৈচিত্র্য অভিনবতা আনার 
চেষ্টা করা কর্তব্য । নৈলে যে-ভঙ্গি চলছে সে-ভঙ্গির মধ্যে নব-নৃত্যের 
আনন্দ আসবে কেন? তাছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে 
যে, আজ যা কানে ভালো লাগে না দু দিন বাদে অনেক সময়েই ভালো 
লাগে__এমন কি মুগ্ধ করে । যেমন ধরা যাক এই সপ্মাত্রিক ছন্দেও 
শব্দান্তবর্তী গন্ভীর যুগ্মধুনি । রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সবাই এ-ছন্দে হসন্ত 
সংঘাত বেশি না এনে এত বেশি সুললিত ক'রে রেখেছিলেন যে 
এ-ছন্দে যে মেঘমন্দ্র বেজে উঠতে পারে তা আমরা ভুলেই ছিলাম । 
কিন্ত কাজি নজরুল নিশ্চয়ই সাঙ্গীতিক মৃদঙ্গে ধামার-এর ধ্বনি 
খানিক এনেছেন এ-ছন্দে : 


++ 

গরজে গম্ভীর গগনে কন্ছু। 
++ ++ 

নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়স্তু । 
++ +20 

সে নাচ-হিলোলে জট। আবর্তনে 


++ 
+ সাগর ছুটে আসে গগন প্রাঙ্গণে 
আকাশে শূল হানি’ শুনাও নব বাণী 


++ 
তরাসে কাঁপে প্রাণী প্রসীদ শল্তু! 
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ললাটে শশি টলি’ জটায় পড়ে ঢলি’ 

সে-শশি-চমকে গো বিজলি ওঠে ঝলি' 
++ ++ 

ঢাকে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গন৷ 

মূরছে ভয় ভীত৷ নিশি বিরণ্রন৷ 

আঁধারে পথহারা চাতকী কেঁদে সারা 


++ 
যাচিছে বারিধারা ধর! নিরদু। (৪৭) 


এ-ছন্দে এ-হেন গন্ভীর নির্ধোঘ উদাত্ত ঝঙ্কার কাজি নজরুলের আগে 
কেউ আনেন নি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভবভুতির পৃথবীছন্দে যুদ্ধ- 
বর্ণনা মনে পড়ে : 
অং হি শিশুরে কক: সমর ভার ভূমিস্ফুরৎ 
করাল-কর-কন্দলী-কলিত-শশ্ুজালৈবলৈ:। 
কুণৎ্-কনক-কিংকিণী-ঝণঝণায়িত স্ান্দনৈ 
রমন্দমদ-দুদিন-ছ্বিরথ-বারিদৈরাবৃতঃ | 


অবশ্য বাংলা সপ্তমাত্রিকে সংস্কৃত পৃথ্বী ছন্দের এ-সনৃদ্ধ কলোল 
আসবে কোথেকে? কারণ পৃথ্বী ছন্দের লবুগুরু বিন্যাস বিচিত্র : 


1 1 


(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে সপ্তমাত্রিকে কাজি 
সংস্কৃত ছন্দের দুন্দুভি-ংবনি খানিকটা এনেছেন সংস্কৃত যুক্তবর্ণের উদাত্ত 
কল্লোল এনে । কিন্তু এ-ছন্দে আরো বৈচিত্র্য আসতে পারে নব নর 
পর্ববিন্যাসে ঝৌকের নব নব ভঙ্গি, মধ্যখণ্ডন এনে__যে কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
আলোচিত হবে। ছন্দে নবীনতা আনবার একটি উপায় নব নব 


ছান্দসিকী ৪৯ 

* চরণ-ভঙ্গি, ও স্তবক সাজানে _—stanza-formation : এ-ভাবে 
সপ্তমাত্রিক ছন্দে আরো নানাবিধ দীপ্তি আনার পথ খোলা । 

বালে বজর্যরে এ-ছন্দে ২২47৩ চলে না । যথা কাজি নজরুলের 


ভুটে আছে সাগর গগন প্রিয় নিযে ভূন্দের হবে রাডুষি কারণ 
এ-ভাবে সে ও গ-র উপর পর-পর ঝোঁক কান সহ্য করে না--এ-ঝৌক 
+ অত্যন্ত কৃত্রিম । 


O.P. 1784 


1 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্বৱতৃত ছন্দ 


কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই গৌরচন্দ্রিকা সুরু করা ভালো-_যেহেতু 
মৌখিক হওয়ার দরুণ এ-ছন্দ পড়া সহজ হবেই : 


রামপ্রসাদ : 


মজলে৷ আমার | মন ভ্রমরা | শ্যামাপদ | নীলকমলে 
পা” পাশা জা 


ঈশ্বর গুপ্ত : 
আর্‌ কবে ভাই-__যানুষ হবে? 


০ স্বভাবে | হও রে সোজ। | ভূতের বোঝা | আর কতদিন | মাথায় রবে? 
০ ছাড়বে | ভোগের আশা, | পুন আসা | হবে না এই | ভ্রমের্‌ তবে 
০ চরমে | হবে ভালো | গুপ্ত আলো | প্রভীকরে | টেনে লবে _-(৫০) 


PA 


ছান্দসিকী ৫১ 


গগন বাউল : 
আমি | কোথায় পাৰ | তারে 
আমার্‌ | মনের্‌ মানুষ | যে রে 
হারিয়ে | সেই মানুষে | তার্‌ উদ্দেশে | দেশ বিদেশে | বেড়াই ঘুরে | 
৫৫১) 


খুকুমপির ছড়া : 
খুকু যাবে | শ্বশুর বাড়ি | সঙ্গে যাবে | কে? 
ঘরে আছে | হলো বেড়াল্‌ | কোমর বেঁধে | ছে (৫২) 


কে বকেছে | কে মেরেছে | কে দিয়েছে | গাল 1-০০ 
তাইতে খোকা | রাগ করেছে | ভাত খায় নি | কাল 
খোকা যাবে | নায়ে০০ | লালু ভুতুয়া | পায়ে০০ 17০9 
হাত্‌ ঘুরুলে | নাড়, দেব | নৈলে নাড়ু | কোথায় পাব? 
তোমার্‌ শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে | কেমব্‌ ক'রে | সইব (রবীন্দ্রনাথ) 
বাতাস আলো | গেল ম'রে | একীরেদু | দৈব? __-(শঙ্খ)__(৫৫) 
আয় রে আমার্‌ | স্ধার্‌ কণা | আয় রে ননীৰ্‌ | ছবি 
আয় রে নিশার্‌ | সোনার্‌ চাদ্‌ | আয় রে উষার্‌ | রবি —(৫৬) 
(দ্বিজেন্্ৰলাল--আৰ্যগাথ৷) 
থাক্ব নাকে। | বদ্ধ ঘরে, | দেখব এবাৰ্‌ | জগৎটাকে (কাজি নজরুল) 
কেমন ক'রে | খুর্ছে সানুছ | যুগান্তরের | খুণিপাকে (৭) 
তোমার কাছে | আছৃকে মোরা | এ বৰ্‌ মাগি | প্রভু 
ছোটোয় যেন | না রই ডুবে | কভু রি 
এই প্রতিজ্ঞা | চির জীবন্‌ | বক্ষে যেন | জাগে 
দেখুব বড় | _ছোটো দেখার্‌ | আগে 
(প্রভাত মোহন- প্রার্থনা) 


৫২ স্বরবৃত্ত ছন্দ 


হা মুসাফিৰ্‌ | প্ৰেমেৰ ফকির্‌, | ছট্‌ফটিয়ে | মরিস্‌ ঘুরে | ) a) 
যায় না জান। | সেই ঠিকান৷ | যেখায় গেলে | পিয়াস পূরে |] ( 
(করুণা নিধান) 
বাংলাভাষায় সব চেয়ে ঘরোয়া ছন্দ নিশ্চয়ই স্বরবৃত্ত-_যাকে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাকৃত বাংলা ছন্দ। এর উদ্ভব হ'ল ছড়াতে। 
সম্প্রতি এ-ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন সুন্দর ক'রে যে এ 
স্বরবৃত্ত ছন্দ “আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, 
মেয়েদের ছড়ায় বাংল৷ দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল ক'রে ছেয়ে 
রয়েছে। ... তার কণ্ঠে গান থামে লি, তার বীশের বাঁশি 
বাজছেই।”” 

সত্য। কারণ এ-ভাষায়ই আমাদের হসম্তমধ্য মৌখিক ক্রিয়াপদ 
সবচেয়ে সহজে তার স্বচ্ছন্দ আসন পেতেছে, বাংলা ঘরোয়া ইডিয়ম 
এই ছন্দেই সব চেয়ে সহজ ভঙ্গিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু আসলে 
এ-ছন্দ খুব সহজ নয়। একে দেখলে মনে হয় বটে এ বড় চেনা, কিন্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর “ছন্দ-সরস্বতী” প্রবন্ধে বলেছেন ঠিকই যে : 

“এ নিরক্ষরের ছন্দ। সংস্কৃতির উল্কিতে এর চেহারা বদ্‌লে যায় 
নি; সেই জন্যে ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। তাই বাইরে 
থেকেই বোঝা যায় এর বুকের ভিতর 

“কত ঢেউয়ের্‌ টল্মলানি কত স্রোতের টান! 
পূণিমাতে সাগর হ'তে কত পাগ্‌ বান!” (৬০) 
এ-ছল নিয়ে হিজে্রলালও কম উচ্ছাস সাধেন নি। শুধু 
উচ্ছাস নর-_তীর “আলেব্য” ও “্রিবেণী” কাব্যে দেখিয়েছেন এ-ছন্দে 
কী আশ্চর্ম গান্তীর্বও আনা যায়। সে-আলোচনা করব যথাপর্য/য়ে সপ্তম 
অধ্যায়ে স্বরাক্ষরিক ছন্দ-প্রন্ষে। আপাতত এ-ছন্দের মূল ধারা ও 
চলতি ঠাট-ঠমক সন্বন্ধেই বলি। 


নখ 
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দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দ সম্বন্ধে বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন তাঁর 
“আলেখ্য”-পুস্তকের ভূমিকায় : “এ-ছন্দ যে প্রচলিত (অক্ষরবৃন্ত ) 
ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। “কোমল 
তরল জল’ কেউ 'কো-ব-ল-ত-র-ল জ-ল’ পড়ে না “কোমল তরল জল” 
পড়ে। এ-ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ 
উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় সেই রকম উচ্চারণ) করতে 
হবে|”? 

এ-ছন্দের সন্ধে এই কথাটি সর্বদাই স্মৃতিকক্ষে ছবি ক'রে টাডিয়ে 
রেখে দেওয়া চাই। কেন না৷ এর একা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল 
ছন্দিত উচ্চারণের সময়ে চলতি মৌখিক-রীতির প্রবর্তন । মাত্রাবৃত্তেও 
অনেক সময়েই আমরা সুর ক'রে পড়তে গিয়ে উচ্চারণের পদ্ধতি 
বদলাই যেমন-_রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ক'রে আবৃত্তি করেন তাঁর ঘাণ্রাত্রিক 
মাত্রাবৃত্তেলেখা “আবিভীব' কবিতায় (সবাই শুনেছেন ) 2. 


‘ 
দূরে একদি__ন | দেখেছিনু তব | 
কনকা--ঞ্চল | আবর_ণ ০০ | 
নব চম্পক | আভর-ণ ০০ | 
কাছে এলে যৰে হেরি অভিনব 
ঘোর ঘননী-ল গুণ্ঠন তব, 
চল-চপলা--র চকিত চমকে 

করিছে চরণ-বিচর_ণ ০০ | 
কোথা চ_সবপর্ক আভর-__ণ ০০ | 
এ-ধরণের দরাজ আওয়াজ মাত্রাবৃত্তের খানিকটা স্বধর্ম বলেই 
সে-ছন্দে এ-ভঙ্গিমার 5156৫ সুরেলা উচ্চারণে ধ্বনিকে বেশি ক'রে 


© 


৫৪. ছান্দসিকী 


পাওয়া যায় | কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে এ-ধরণের 91511520101) কৃত্রিম 
শোনায় । কারণ বলেছি এ-ছন্দের বৈশিষ্ট্যই এই যে এর উচ্চারণ 
ঘরোয়। | তাই তে। রবীন্দ্রনাথ এ-ভাষার সগ্ধন্ধে উচ্ছ,সিত হ'য়ে বলেছেন 
যে, এ-ছন্দের “নিজের একাট কলধ্বনি আছে. .আমার শেষ বয়সের 
কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার জুরটাকে ব্যবহারে 
লাগাবার চেষ্ট। করেছি। কেন না দেখেছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের 


আমার্‌ | সকব্‌ কাঁটা | ধন্য ক'রে | ফুইবে গে! | ফুল্‌ ফুইবে। 
আমার্‌ | সকল্‌ ব্যথা | রঙিব্‌ হ'য়ে | গোলাপ্‌ হ'য়ে | উঠবে ।--(৬১) 
এই ছন্দের প্রত্যেক গাঠে গাঠে একটি ক'রে হসস্তের ভঙ্গি আছে। 
ধন্য শব্দটার মধ্যেও একটা হসস্ত আছে।****** 


“সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদক্গটা আমরা ফুটা ক'রে 
দিয়েছি এবং হসম্তর বাঁশির ফীকগুলি শিষা দিয়ে ভি করেছি। 
ভাষার অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হ'তে 
সুরযোজনা করতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালর- 
ওয়ালা দেড় হাত দু হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির 
চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার কালো 
চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষতা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার 
সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধু 
লোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখে 
তার দর যাচাই করুক-_-আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর ।”' তার 
আলোচনা যথাস্থানে করব অষ্টম ও নবম অব্যায়ে-_দেখাবার চেষ্টা করব 
কেন এ-ছন্দের ভবিধ্য-বিকাশ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করার কারণ 
যথেষ্ট রয়েছে। বস্তুত, ইতিমধ্যেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সাধু 
ক্রিয়াপদ হইতেছে, যাইতেছিলাম, করিবার, ধাইবার-"--প্রকৃতি কবিমনে 





স্বরবৃত্ত ছন্দ C৫ 


তেমন ঠাই পাচ্ছে না? এমন কি অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের পংভ্তি 

ভোজনেও ইতিমধ্যেই পাবে, যাবে, শুনো, গুনে বুনো, গেছে, করেছে, 

এলে, নিল, দেখালে, শোনালে, এসো, আয় প্রভৃতি মৌখিক ক্রিয়াপদ 

পাত পেড়েছে--মাত্রাবৃত্তেও হসম্তমধ্যে ক্রিয়াপদ উঁকি দেওয়া সুর 

করেছে, যথা--(রবীন্দ্রনাথের “দুইবোন”' কবিতায়) 2 
দুটি বোন তারা | হেসে যায় কেন | যায় যবে জল | আব্তে'" 
তারে যে কখন | কটাক্ষে চায় | কিছু তো পারিনে | জান্তে_-(৬) 
জগতের | উপকার | করতে } (রৰীন্দ্রনাথ--ৰীথিক৷-_পত্ৰ) 
চায় না সে | প্রাণপণে | মর্তে ৬৩) 
অপরাজিতা দেবী এ-ক্রিয়াপদ তাঁর মাত্রাবৃত্তের ঝর্ণার নৃত্যনূপুর 

হিসেবেই ব্যবহার করেছেন ঃ 

আচ্ছা তাহ'লে | যাচ্ছি-নমস | কার০০০০ | 

এজীবনে জেনো | হবে নাকো দেখা | আর০০০০ 

রা | রাধূবই আমি | ওটা তেনিয়মই | আছে }_"(৬৪) 

গৃহ |আঙিনাতে দাদু! যে-ফু, 

২৮ প্রতিদিনকার ।সহজ যে-ছবি 

জানবার কথা | এত আছে পৃথি | বীতে 

সব্‌ যে জানতে | হয় ন৷ সেটাই | রক্ষে (অজিত দত্ত 
কেউ কি বল্তে | পারে ?**--- জানবার কথা)-(৬৫) 
চোখ থাকে সারে | সারে | 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এখনো হসম্তমধ্য ক্রিয়াপদগুলি মাঝে মাঝে উড়ে 

এলেও জুড়ে বসতে পারে নি বটে, কিন্ত মৌখিক ক্রিয়াপদ গদ্যে প্রায় 

একচ্ছত্র হ'য়ে উঠেছে একথা বলা চলে । এর ফল কিছু না কিছু পদ্যেও 

চলতে বাধা । রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর পরিশেষে (১৩৩৭-১৩৩৯) 

লিখেছেন £ 


1 


৫৬ ছান্দসিকি 


শুকনো কাশে | আগুনের | মতে৷ 
ছড়িয়ে প || ডল খ্যাতি | নিমেষে নি | মেঘে 


অথবা 


সেনা হ'লে | বিরাটের | নিখিল মন্দিরে 
উঠত না৷ | শঙখধ্বনি 
মিলত না | যাত্রী কোনে৷ | জন 


তৰু তার মনে এর আগে একটু দ্বিধাভাব ছিল অক্ষরবৃত্তে হসম্তমধ্যে 
ক্রিয়াপদ স্বচ্ছন্দে কায়েম হ'তে পারবে কি না। তাই আমাকে 
একটি পত্রে লিখেছিলেন £ 


“ছুটল কেন মহেজ্রের আনন্দের ঘোর, 
টুটল কেন উর্বশীর মঞ্ত্রীরের ডোর ।”” 


এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? 


আমার সেই সময়েই মনে হয়েছিল যে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতিষ্ঠা হবার 
এবং মাত্রাবৃত্তেও হসম্তমধ্যে ক্রিয়াপদ চালু হবার পর থেকে একটা 
স্বাভাবিক প্রণেতা হবেই এ-যুগের কবিদের মনে এ-ধরণের ক্রিয়াপদ 
অক্ষরবৃত্তেও চালাতে । তারপর ক্রমশই লক্ষ্য করেছি যে আমার এ- 
ধারণা সমথিত হয়েছে ইদানীস্তন কবিদের লেখায় । আজকাল- রবীন্দ্র 
নাথের দেহাস্তের পর থেকেই বিশেষ ক'রে-_নানা খ্যাত ও অখ্যাত 
কবির রচনায়ই অক্ষরবৃত্তেও হসস্তমধ্য মৌখিক ক্রিয়াপদ উ“কিঝকি 
মারা সুরু করেছে_-ভবিষ্যতে আরো সহজে হানা দেবে মনে হয়। 
যেমন সেদিন শ্রীগোপাল ভৌমিকের একটি কবিতায় পড়লাম (উত্তরা, 
আশ্বিন ১৩৭১) £ 


স্বরবৃত্ত ছন্দ ৫৭ 


এই দেহ অথবা এ-মন ? 
বাচতে কে চায় বলো 
বোধহীণ জরদগব হ'য়ে? 
শ্রীবিনয় হাজরা লিখেছেন বিশুদ্ধ পয়ারেও (সাগরপানে ফিরি) £ 


ই'ট চুণ সুরকি মিণার ঢাকবে না 
কোনোদিন এ-সূর্যকে আশ্চর্য বিকেলে 
আরে৷ উদাহরণ দিতে পারি, কিন্ত তা। বাহুল্য হবে। তাই 
এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও 
গতি তথা প্রবণতা যে অপাংক্কেয় হসম্তমধ্য ক্রিয়াপদকে শলৈঃ 
শনৈ: জাতে তুলবার দিকে এ-বিঘয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। দ্বিজেন্দ্র- 
লালও সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই স্বরবৃত্তকে সভ্যভব্য ক'রে অক্ষরবৃত্তের 
সগোত্রে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন । প্রমাণ, তীর আলেখ্য ও ত্রিবেণীর 
নানা কবিতার নানা চরনেই স্বরবৃত্ত ছন্দে ছদ্মবেশে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এসে 
হাজিরি দিয়েছে। যথা আলেখ্য, 
“হেমস্তে নিস্তদ্ধে ন্িপ্ধ শান্ত দুপূর বেলা 
বকুলতলায় ঘাসের উপর একান্ত একেলা"" 
এ-গ্রোকাঁট বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্ত হ’ত-_তলায়-কে বদলে তলে ও 
উপর-কে বদলে পরে লিখলে । তেমনি 
“বস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে” 
এ. বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্ত চরণের সঙ্গে জোড় মিলল £ 2 
“বাজায় বেণু রাখাল বালক আয় গাছের তলে ।”” না 


৫৮ ছান্দসিকি 
আরো লক্ষণীয় উদাহরণ £ 
“যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্য বধূ পূর্ণকুম্ত কাখে’ 


ঠিক এই ধরণেরই অক্ষরবৃত্ত চরণ বহু ইদানী স্তন কবিরা লিখছেন। 
এখানে “যাদে"'র স্বলে “যায়” লিখলে এ একেবারে নির্খুৎ কুলীন 
অক্ষরবৃত্ত হ'ত। 

এ থেকে দেখা যাচ্ছে--স্বরবৃত্ত ছন্দ কত সহজে অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে 
কাঁধ মেলাতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের “সত্যযুগ'" কবিতাটি এ-কথার 
একাঁট চমৎকার দৃষ্টান্ত (আলেখ্য) £ 


আমি দেখছি | যেন দূরে | দূরত্বে অ | স্পষ্ট একটা | আলোকিত | স্থান 
সেখানে সৌ | ন্দর্য-উৎস | উঠছে, ঝঙ্কা | রিত হচ্ছে। 
অবিশ্রাস্ত । গান--(৬৭) 


এ-চরণ দুটি অক্ষরবৃত্ত প্রোপূরিই--এর শুধু মৌখিক ক্রিয়াপদ 
গুলি স্বরবৃত্ত, নৈলে আসলে এ স্বরবৃত্তের ছদ্যুবেশে অক্ষরবৃত্তই বটে। 
এ-কথা আরও বোঝা যাবে যদি এর ক্রিয়াপদগুলি বদ্লে “দেখি”, 
“ওঠে” ও “‘হয়’’ এই ভাবে লেখা হয় ।  এথেকে নিশ্চয়ই এমন আশা 
করা অস্বাভাবিক নয় যে ভবিষ্যতে হসম্তমধ্য ক্রিয়াপদণুলিও অক্ষরবৃত্তের 
চেয়ে অনেক বেশি-ে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্চাজপাড়ার হাটে 
বাজারে মেলে না।”' (ছন্দ পত্র) 

কবিবরের এ-সমালোচনার সবটাই কেন সায় দেওয়া চলে না 
সে-কথা পরে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করব | কিন্তু কবির মূল 
বক্তব্যাটি যে অকাট্য সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই । তাই স্বরবৃত্ত ছন্দ 
সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছাসে দ্বিজেন্দ্রলালেরও সায় ছিল, সত্যেন্দ্রনাথেরও_ 


স্বরবৃত্ত ছন্দ ৫৯ 


যে-কথা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি । একটু ভেবে দেখলেই বোঝা 
যাবে কেন এ-ছন্দের মাধুর্য ও ভবিঘ্য-সম্ভাবনার (potentiality) 
সম্বন্ধে এরা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। প্রথম কারণ বলেছি, 
এ-ছন্দের উচ্চারণ ঘরোয়া । নিত্য যে-উচ্চারণ শুনি তাকে কাব্যে 
পেলে পুরোনো-পরিচয়কে-ঝালিয়ে-নেওয়ার একটা, আনন্দ তো আছেই, 
তাছাড়া এ যে হসস্তংবনি ওর মধ্যেই যে ছন্দের একটি প্রধান সৌন্দর্য । 
মধুসুদনও এই ধ্বনি আনেন_তবে তার মুলমন্ত্রটি বাজল সংস্কৃত 
যুক্তাক্ষরের মেধমন্দ্রে_যেমন যখন জনা বলছে নীলংবজকে 


বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি 

হেঘে অশ্ব ; গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে 

রাজকেতু, সু হক্কারিছে মাতি' 

রণমদে রাজসৈন্য”_কিন্ত কোন্‌ হেতু? 

সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে 

প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে, 

নিভাইতে এ-শোকাগ্সি ফাকগুনীর লোহে ? 

এই তো সাজে তোমারে ক্ষত্রমণি তুমি 

মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা 

যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি’ নিনাদে 

টুটি’ কিরীটীর গর্ব আজি রণস্থলে 

খণ্ড মুণ্ড তার আনে৷ শূলদণ্-শিরে। 

অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ; 

স্বরবৃত্তের সমৃদ্ধি এক হিসেবে আরো বেশি যেহেতু এ-ছন্দের 

মহলের দ্বার শুধু যে সংস্কৃত শব্দের কুলীন মন্ত্রংবনির জন্যে খোলা 
তাই নয়_তার নদীনৃত্যে “বাংলা ভাষার হসস্ত শব্দগুল৷ নুড়ির 


৬০ ছান্দসিকী 


মতে৷ পরস্পরের উপর প'ড়ে ঠুনঠুন শব্দ করছে। আমাদের ভদ্র 
সাহিত্য পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই_ সেখানে 
হসম্তর ঝঙ্কার বন্ধ |” (রবীন্দ্রনাথ__ছন্দ_ পত্র) 


দ্বিতীয় কারণ-_ও সর্বপ্রধান কারণ- স্বরবৃত্ত ছন্দে মৌখিক ক্রিয়া- 
পদের জামাই-আদর | না, আরো বেশি। যে-বেচারি আজ অবধি 
বরাবরই হরিজনদের মতনই কাব্যসভার ভূরিভোজনে বড় জোর 
নিচের রোয়াকে দুটো উচ্ৃত্ত চি'ড়ে-দইয়ে ক্ষ্ধানিবৃত্তি ক'রে এসেছে 
_এ-ছন্দের জয়ত্বনিসভায় কিনা তারই মাথায় বাণীর বরপুত্ররা 
ধরলেন রাজছত্র! হঠাৎ -নবাৰ বলে আর কাকে? 

তৰু সংস্কৃত পণ্ডিতি মেজাজ “মরিয়া না-মরে-রাম”-_-তাই এখনো 
অনেকে বলেন যে সভ্যকাব্যের পংক্তিভোজনে এ-ছন্দের প্রবেশ 
নিষেধ যেহেতু এ-অকুলীনের গান্তীর্য নেই অক্ষরবৃত্তের মতন, বহু- 
বিচিত্র প্রবাহ নেই মাত্রাবৃত্তের মতন-_স্ুতরাং একে নিয়ে এত 
বাড়াবাড়ি করাটা কিছু নয়। কিন্ত এরা ভুলে যান যে একটা ছন্দের 
পুষ্টি বিকাশ প্রগতি কিছুই দুদিনে হয় না । স্বরবৃত্ত ছন্দ সবচেয়ে 
সমাদর পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরাক্ষরিক ছন্দে 
ও সত্োন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরমাত্রিকে । এ শেষ দুটি ছন্দের আলোচনা 
আসবে স্বরবৃত্তের দনিরোধ্য প্রভাবে। এ শুধু আমার থিওরিই নয় 
--নিশিকাস্ত খাঁটি অক্ষরবৃত্তে হসম্তমধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রে সুন্দর 
কবিতা লিখেছেন। যথা (অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পাঠ্য) £ 


এখন ডু | বেছি আমি | তোমার বি 
এখন গি | য়েছি মিশে | তোমার অ| পার সুধা-; স্রোতের লী | লায় 


EE চিত [= প্রাণ * সি 


©@ 
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আমায় তুমি - অ! [পন ভোলা [ভাসে 
মালঞ্চের নিরালায় নিথর উপরে 
ভাসছি বীর |বাতাসের |হিল্লোলের তো (মার [লাঘে 
ভাসানো উ |দয়-স্বপু (পরীদের হালকা পাখা (মেলে দেওয়া ওড়ার ল। 
হারে__ 


শুনছি আর |গাথছি মালা| তাদের নি |ভূতে-চল! | কোমল পা৷ [য়ের 
পরশের [ফুল নিয়ে । [তুমিযে অ |মায় নিলে (ললাটে তো৷ মার 
বিশাল ছ৷ পরে |কী আদরে | স্তিমিত অ | তীর আলো (কের 
মাধুরীতে ; |শুকুপক্ষ প্রকাশের |আবছায়। |আঙনে আমার 
॥। 
কামনার কঁড়িটরে ফাটিয়ে তু বলে তুমি রূপের দূ | পালি 
দীপ্ডিরপ মত ;|আমি যে গি মিশে রাত্রির 
রহস্য মা |য়ায় মাখা |ছবি-আকা |পটের মির "পরে |জ্বালি' 
সুগভীর |তিমিরের |সঙ্গোপন |মণিমুক্তা -রা |জির 
॥ 

শিখায় ঝং|কার তুলছি | তোমার নি [রঞ্জন প্রশান্তির | শোকে; 
উজ্জুল আনন্দে জলছি! তোমার সো | নায় মাখা। | মেঘের ম | তন, 


তোমার আকার পারাবার | পরেদুব্ছি | ঝলকে ঝ | লকে 


কিরণের তলে; | ঝরাই জ্যোৎ | স্নার মধু, | নিখিল য | খন 
অশীস্ত সু| খরতার [পরপারে [নিদ্রা যায়। নিল প্র [হরে 
তারার অ | ক্ষর-জুলা [আমি যে প্রে [মের চিঠি আ 


মিলন-উ | ষার পানে |দিশা আনে লিপি; |অসীম-অ [ধরে 
আমার বি | কাশ জাগ্ুল [স্বর্গের হা;সির ম'ত | জদূর-উ স্তাসে | 
৬৯) 


© 
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আমার মনে হয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে হসস্তমধ্য ক্রিয়াপদ এভাবে চমৎকার 
আসতে পারে দীর্ববিস্তীর্ণ প্রবাহে--ভবিষ্যতে আসবেও নিশ্চয় । এথেকে 
আমি দেখাতে চাইছি স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব ইতিমধ্যেই কতটা ব্যাপক 
হয়েছে । নইলে এ দীর্ঘ কবিতাটির অক্ষরবৃত্ত গান্ধীর্যে তুলছি, জাগল, 
গাঁথছি প্রমুখ হসম্তমধ্য ক্রিয়াপদ কখনই শ্র্তিসহ হ'ত না। বস্তুত 
আজকের দিনে সবচেয়ে ক্রত বিকাশ হচ্ছে বোধ হয় এই স্বরবৃত্ত 
ছন্দেরই, আর এ-বিকাশের মূলে--ওর মৌখিক ভঙ্গির তাজা রস ও 
জীবন্ত দীপ্তি। 


এবার এ-ছন্দের বিশ্লেষণ সংজ্ঞা স্ত্র-আদির পালা | 
* 
স্বরবৃত্ত ছন্দের মূল ভঙ্গিটি মৌখিক ব'লে এ-ছন্দে_ 
(ক) হইয়াছি করিয়াছি ইত্যাদি সাধ ক্রিয়াপদ সবর্বদাই 
পরিত্যাজ্য--বিষবৎ ৷ 
(খ) আগে চলিতে বলিতে প্রনুখ i৷৷॥৷৷৷iv৫ অল্পস্বন্প চলত 
কিন্ত হাল আমলে এসবও একেবারে অচল নাহোক অনাদৃত_-কাজেই 


চলতে, বলতে-ই এ-ছন্দে ব্যবহার্য যদিও এখনো মাঝে মাঝেই “চলিতে 
করিতে” ক্রিয়াপদ মেশানো হয়। নিরদ্ধশা: কবয়ঃ। 


(গে) শব্দের শেষ অকারও মৌখিক উচ্চারণভঙ্গিয হবে-- 
যথাসম্ভব | . তৰে সমাসবদ্ধ পদমধ্যস্থিত শব্দ হসস্ত ও অকারস্ত দুরকম 
ভাবেই উচ্চারিত হ'তে পারে ছন্দের প্রয়োজনে, যথা £ 
পর্থচলায় পথ্চলায় দুই হয় । দীপশিখা বা দীপৃশিখা॥ নীলবৰ্ণ বা 
নীনৃবৰ্ণ। স্লানযুখে বা স্ান্যুখে। রাজপথ বা রাজপথ । 
এখন দেখ। যাক এ-ছন্দের প্রকৃতিটি কি। 
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UTA [সারাটি | 58. 161 I 

বৃষ পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এলো | বান০০০ ৬৯) 
একে বলে স্বরবৃত্ত পয়ার। এ “কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান”" 
অক্ষরবৃত্ত পয়ারের প্রতিরূপ | 


এতে কী ক'রে ধবনিসাম্য হচ্ছে? 


না, প্রতি পৰে চারাট ক'রে দলে, যেখানে নদ্ধদল সেখানে ঠেশে 
সংশিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ ক'রে একমাত্রার মর্ধাদা দিয়ে | এই-ই হ'ল 
এ-ছান্দের বিশেষত্ব ; _অর্থাৎ কিনা এতে রুদ্ধদল সচরাচর একমাত্রিক । 


আর এই-ই হ'ল সাধারণ নিয়ম এ-ছন্দের । কিন্ত কার্যত হয় 
কি, এ-ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে কোনো কোনো পর্বে তিনটি স্বর 
আনা হয় । তখন ছন্দরক্ষা হয় একটিকে টেনে বিশ্লিষ্ট ভঙ্দিতে 
উচ্চারণ ক'রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ঢঙে দুমাত্রার মর্যাদা! দিয়ে। ইংরাজি 
আনাপেস্ট ছন্দে যেমন এক একটা পর্ব আন৷ হয় আয়ান্বিক, অনেকটা 
সেই ভঙ্গিতে-_অর্থাৎ, এক ছন্দের পর্বে আর এক ছন্দের পর্বের মিশোল 
দিয়ে । তাই এ-ভঙ্গিকে খানিকটা ইংরাজি সডুলেশনের সঙ্গে তুলনা 
করা চলে । কী ভাবে দেখাচ্ছি: 
i ft ips! 
শিৰ্‌ ঠাকুরের | বিয়ে হ’ল | তিন্‌ কৰ্‌ নৈ | দাৰ₹০০০ (৭০) 
এই সঙ্গেই এ-অধ্যায়ের প্রথমেই (৫৩) দৃষ্টান্তটি নেওয়া যাক 
J LAY, 1 
ভাই বোৰ | রাগ করেছে | ভাত্‌ খান লি | কান্০০০-(৭১) 
এখানে প্রথম দুটি পৰে চারটি দলে চারটি মাত্রা--কোনে৷ গোল 
নেই। কিন্তু তৃতীয় পর্বে তিনটি মাত্র দল-_প্রথম দুটি রুদ্ধ 
তৃতীয়টি মুক্ত। এখানে দেখতে হবে আমর! কী ভাবে একে সচরাচর 


1 
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আবৃত্তি ক'রে থাকি_কেন না৷ ছন্দের কারবার এই ধ্বনি নিয়ে 
বলে তার যত মাথাব্যথা উচ্চারণ নিয়ে এ-কথা বলাই বেশি । 
এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা পড়ি তিন্‌ বা ভাতৃ-কে 
ঠেশে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণভঙ্গিতে একমাত্রাকাল স্থায়ী ক'রে, আর 
কন্‌ বা খা--য় কে আবৃত্তি করি টেনে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে দুমাব্রাকাল 
স্থায়ী ক'রে_ মাত্রাবৃত্তের মতন। এ-ধরণের ব্রিস্বর পর্বে সচরাচর 
এ্নি একটি মধ্যবর্তী রুদ্ধদলকে আমরা বিশ্রিষ্ট ক'রে পড়ি। 
কী বলৰ ? | বলবার আছে | এই শুধু যে, | মর্মে 
হে বন্ধু | কোরো বিরাজ | সকল মর্মে | কর্মে 
(২১) (২) বিন্যাসের চল কম, কিন্তু খু'জলে 
পাওয়া যায়, যথা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্রিবেণীতে “ধর্ম” সনেটে : 
আর জেনো | খ্রব__তাহার | 
সেই পূজা | ব্যর্থ নহে | কভু 
কিন্বা ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের “ছড়ার ছবি"-তে “কাশী"" কবিতায় 
॥ 
বিজু | ধল যখন | বহুত | সুতি. (৭২) 
এখানে যহৃ-কে টেনে পড়া হ'ল দুমাত্রা ধ'রে । 
কিন্বা তাঁর “কথা ও কাহিনীর” ‘বিবাহ’ কবিতায় : 


গজি’ ওঠে | মাড়োয়ারের্‌ | দূত . (৭৩) 


I 
কিছ্া_:তন্‌ নাকি | আছেই তোমাৰ | ওগো অতন | মৰ, 
৮ (নিশিকান্ত)  _(৭8) 


© 
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= এখানে রাম্‌, জয় ও তন -বিশ্রিষ্ট_দ্বিমাত্রিক । স্বরবৃত্তের প্রথম 


স্বরটি যুগ্ন হ’লে ঝোক আরো জুৎ পায়_তাই দ্বিমাত্ৰিক এখানে 
ভালোই লাগে। কিন্ত এখানে ব'লে রাখি, চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে 
আজকাল ( _ - --) এ-রকম পর্ব খুবই বিরল, আরে৷ বিরল 
৯ বিন্যাস যেমন রবীন্দ্রনাথের 


I 

তোরা কেউ | পারবি নে গো | পারবি নে ফুল | ফোটাতে 

যে পারে সে | আপনি পারে | পারে সে ফুল | ফোটাতে (৭৫) 
আমার মনে হয় এখানে আবৃত্তির সময় রবীন্দ্রনাথ একমাত্রার বিরতি 
দিতেন সুরুতেই 
যথা ধা কেউ? স যেমন সত্যোন্দ্রনাথের চরণেও 
[Gl 
০ কে মা তুই | বাখের পিঠে রি 95 
০ শিরে তোর] নাগের ছাতা ঘুমায় বুকে 1 _ (৭৬) 


ক 

( গানের ভাষায় ) বড় চমৎকার একটা আড়ির ( বাকা ) ছন্দ আসে 

ব’লে। যেমন (৫০) দৃষ্টান্তে ঈশ্বর গুপ্ডের একমাত্রা যতি দিয়ে 
111. ৪ 

5 ছাড়বে | ভোগের আশা | পুন আসা | হবে না এ | মে ভবে 

কিন্বা দ্বিজেন্্রলালের 


উিনানাথ্‌ | শুয়ে আছে | 6 তা তিনি শুয়েই থাকুন 
০ কালী জিভ্‌ মেলিয়ে আছেৰ্‌ ০ তা তিনি মেলিয়ে থাকুৰ্‌ ) 


O.P. 178-5 


} (৭৭) 


৬৬ ছান্দসিকী 


ইত্যাদি। কিন্ত এ হ'ল আসলে চতুর্মাত্রিক ভঙ্গি--যেহেতু বিরতি - 
'আসলে মাত্রাই তো৷ বটে। 


কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না জোর ক'রে যে (৭৫)-এর মতন 
ত্রিস্বর-বিন্যাস দুষ্ট ছন্দ। শুধু এইটুকু বল৷ যায় যে চতুর্মা ত্রিক স্বরবৃত্তে 
ত্রিস্বর পর্বে এ(-)বিন্যাস কবিসমাজে সচরাচর _এক আড়ির 
ত্রিমাত্রিক ভঙ্গিতে ছাড়া_ শ্রুতিরঞ্জক ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু এইযে _. 
বললাম এ-বিষয়ে আজকের কানের রায় অনেক সময়েই কালকের কানের " 
প্রিভিকাউন্সিলে উল্টে যেতে দেখা গেছে। তবু মনে একটু খটকা 
থেকে যায়ই। কারণ নিশিক্রল এ প্যাটার্ণে 


|. 

ভা চাদ | তোমার আলো৷ | ছড়ায় কালো৷ ভুবনে ? 
এই পংক্তিটি রচনা ক'রে শুধালেন এখানে চাদ-কে দ্বিমাত্রিক ধরা 
চলে কি না, কিন্বা যদি লিখি: ৬ 


I 
বলে৷ আমায় | ও গে গাছ | কার দোলনায় | দোলে 
এখানেও গাছকে এ-ভাবে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে টেনে উচ্চারণ ক'রে দুমাত্রা 
ধরলে সেটা কান সইবে কি না ? চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে এ-বিন্যাস চলতে 
পারে কি. না সে-বিষয়ে সন্দিহান হবার কারণ আছে আরে৷ এইজন্যে 
যে এই (-) বীধুনি রবীন্দ্রনাথের স্বরবৃত্তে আর একটিও পাই 
নি। কাজে কাজেই পন্থা হ’ল suspension of judgment , বলা__ 
“এ-বিন্যাসের আরো সুপ্রয়োগের অপেক্ষা ক'রে থাকাই বাঞ্ছনীয় ।”” 


এবার দেখা যাক হিস্বর-পর্ব-বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 
. এবিন্যাসের চমৎকার প্রয়োগে যথেষ্ট মেলে : 


© 


স্বরবৃত্ত ছন্দ ৬৭ 
আকাশ্‌ তলে | দলে দলে | মেহ্‌ যে ডেকে | যায় 
আয় আয় | আয় 
জামের্‌ বনে | আমের্‌ বনে | রৰ্‌ উঠেছে | তাই 
যাই যাই | যাই —(৭৮) 
এ-প্রয়োগে যে সুন্দর একথা মেনে নিতে কান একটুও আপত্তি করে না 
-খটকাও লাগে লা ; 
চং চং | ঢং চং | যামিনী পোহায় (দেবেন্দ্রনাথ) 
গাছের পাতায় | পাতায় কে দেয় | দোল্‌ দোল্‌ | দোল্‌ 
ধাও ধাও | তোমার আপন | নীল গগনে | ধাও-_ 
অথবা এমনও লেখা যেতে পারে হয়ত : 


Hl 
সন্ধ্যার | অন্ধকারে | __বেদনছায়ার | অশ্রুপারে 
অভয় বাণী | যার 
Ll I 
ভায় ত্র | ফ্রুবতার। | পায় মাঝির | ঝড় তুফানে 
আলোর দিশা | তার? । 
কিস্ত সচরাচর চতুর্মীত্রিক স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর আন! হয় প্রধানত এই 
পাঁচাট ভঙ্গিতে (প্রথম চারাট রবীন্দ্রনাথের “ফাঁকি” কবিতা থেকে) 
JEL 
(ক) (---) বৰাপৃ বল্লেন | আমি পাষাণ | বটে - (৭৯) 
হাযির! 
(খে) (--) মা বন্ুলেন | বাতাস ক'রে | গায়ে --(৮০) 
চি 
(গণ) (-১) মা বহলে | কেন এ যে | চাটটুজ্জেদের পুলিন(৮১) 


1৩ 


৬৮ ছান্দসিকী 


1 1 1 
যে) (- ১) বাপু বন লে | কানু। তোমার | রাখো _(৮২) 
| এ) 
(ড) (- --)! খাক্হদয (পদ্াটিতে 


এক দেবত। "আমার চিতে ক্ষেণিকা) (৮৩) 


কিন্ত এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার : যে, আধুনিক 
স্বরবৃত্তে এখনে পর্যন্ত ব্রিস্বর পর্বের চল কম। সূক্ষ্ম বিচারে সংখ্যা- 
বিচার বা স্ট্যাটিস্টিকষ্‌ নেওয়া প্রশস্য পদ্থা__অবশ্য কুলীন কুল থেকে । 
তাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার দৃষ্টান্তই নেই যেহেতু ক্ষণিকা হ'ল প্রথম- 
শ্রেণীর স্বরবৃত্তের একটি চমতকার নমুনা । এতে ৬২টি কবিতার মধ্যে 
১৩টি কবিতা আছে মাত্রাবৃত্তে, বাকি ৪৯টি স্বরবৃত্তে--এর মধ্যে মাত্র 
একটি__“যিথা সময়”- স্বরমাত্রিক ছন্দে রচিত। গুণে দেখলাম এই 
৪৯টি কবিতার অনুন্য পাঁচ-ছয় হাজার চতুঃস্বর পর্বের মধ্যে ত্রিস্বর পর্বের 
দৃষ্টান্ত আছে সব শুদ্ধ এই ১১টি : 


১০০ টি (অতিবাদ) _(৮৩) 

কর্ণ ধারে | বসেছে তাহ | যসদূতের্‌ | সম (পরামর্শ) (৮৪) 

(সমাসবদ্ধ মাঝের অকারান্ত শব্দ বলে যনপৃতের্_চতু:স্বরও 
পড়া যায় বিকল্পে) 

নাচিয়ে নিত | ময়ুরাটকে | ২২, | কারে (সেকাল)-_-(৮৫) 


(এটিকেও কংকণ পড়া যায় এ কারণে) 


৬৯ 


El 


স্বরবৃত্ত 
nya 
নবনদীর | ফাগুন রাতে | নীলু নদী বব | তীরে (জন্সান্তর) (৮৬) 
[| | Ne 
একটি ছোট | ফুল,_তোঁষার্‌ | কানের হবে | দুলু (স্বল্পশেষ)_(৭৮) 
Lo 
সজল্‌ নীব্‌ | জলদ বরণ | বসনখানি | গায়ে (যাত্রী) (৮৮) 
(এখানে সজলনীন্ উচ্চারণ করাও সম্ভব চতুঃস্বারে) 
[হা 


ছুটোনাকো | চরণ-চনু | চত (অতিথি) _(৮৯) 
J 511 
দীন ৰেশেঁ | যাই নি তোমার | দ্বারে (ভর্থসনা) (৯০) 


(এখানেও দীর্নবেশে সমাসে প'ড়ে চতু:স্বর বরা যায় বিকল্পে) 
[লা 
বসেছে আজ | রখের তলায় | স্নান্‌ যাত্রার্‌ | মেলা | (৯১) 
। 11 ই 
চেয়ে আছে | নিমেষহারা | নর়্বুঅ | রুণ (৯২) 
(নক্ষন পড়াও সম্ভব বিকল্পে__চতুংস্বরে) 
না ৫৯ 
কাকণ দুটির | মঙ্গল-গীত্‌ | উঠে মধুর | স্বরে (কল্যাণী) _(৯৩) 
11171 Mi 
দীর্ঘ দিন | সঙ্গীহ্বীৰ্‌ | একা __(যথাসময়) (৯৪) 
বক্তব্যটি গোনাগুস্তির সাহায্যে দেখানো দরকার মনে করলাম এই 
জন্যে যে আমাদের এ-কথা বুঝবার সময় এসেছে যে ছন্দ-বৈজ্ঞালিককে 
ছন্দের মূল সূত্রগুলি বাধতে হবে ইণ্ডাকশন পদ্ধতি মেনেই । এ-কথা৷ 


৭০. ছান্দসিকী 


বললে তাই অন্যায় হবে ন্ মনে চতু:স্বর স্বরবৃত্তের মূল কদমটি হ'ল 
চার স্বরের_তিন স্বর এখানে বাসা বীধে ছন্দের বৈচিত্র্য আনতে 
মাত্র- ইংরাজি ছন্দে যাকে বলে মডুলেশন সেই ভঙ্গিতে । ইংরাজি ছন্দে 
মডুলেশন বলে, ধরা যাক, আয়াম্বিকে আনাপেফ্ট্‌ বা ট্রোকের আমদানি । 
কিন্তু দ্রষ্টব্য আয়াম্বিক যে ছন্দে ০৪০ সেখানে আনাপেস্ট্‌ বা ট্রোকে 
বা স্পণও আসে যেন অতিথি হ'য়ে, বাসিন্দা হ'য়ে না । গানের তালে 
আড়ি (তির্ধক্‌ ভঙ্গি) যেমন দরকার অথচ বেশি আড়ি হ'লে ছন্দের 
ভাব মাটি, এ-ও তেমনি | All problems in life are essentially 
problems of harmony—শ্ৰীঅরবিন্দের এ-কথ ছন্দের বেলায়ো 
অক্ষরে অক্ষরে খাটে । তাই চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ছন্দজ্ঞর ত্রিস্বরভঙ্গির 
রহস্যটুকু জানা দরকার হ'লেও ঢের বেশি ক'রে জানা চাই চারটি 
স্বরের বিন্যাস ভঙ্গি। তাই এ-ভঙ্গির সন্বদ্ধে বলি এবার। 


স্বরবৃত্ত ছন্দ সাবেক কালে লোকপ্রিয় ছিল বটে, কিন্ত সুন্দর 
বা সুললিত ছিল না । রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, করুণা- 
নিধান, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন ও কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখ 
কবিবৃন্দের হাতেই এর সবচেয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়। কারণ বাউল, ছড়া, 
পাঁচালি, তর্জা ভক্তকবিদের গানে স্বরবৃত্তের সুন্দর রূপটি মাঝে 
মাঝে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠলেও স্বরবৃত্তের সেসব নমুনা এর 
প্রাণের রসটি উজ্জল হ'য়ে ওঠে নি। তাই চতুষাত্রিক স্বরবৃত্ত 
ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস আলোচন! করবার সময়ে জুললিত স্বরবৃত্ত, অর্থাও 
এ-যুগের কুলীন স্বরবৃত্তই, নিতে হবে- দৃষ্টান্তও দিতে হবে সেখান 
থেকে ॥ 


স্বরবৃত্ত ছন্দের চতুর্দল পর্বে রুদ্ধদল ও মুক্তদলের বিন্যাস হ'তে পারে 
মাত্র পাচ রকমের £ 


© 


স্বরবৃত্ত ছন্দ ৭ 


_ (ক) চারটেই মুক্ত 
"(খ) তিনটে মুক্ত, একটা রুদ্ধ 
(গ) দুটো যুক্ত, দুটো রুদ্ধ 
(ঘ) একটা মুক্ত, তিনটে রুদ্ধ 
(ড) চারটেই রুদ্ধ 


যে-স্বরবৃত্তগুলির উদাহরণ দিয়েছি তা থেকে দেখা যাবে যে 
"+ সচরাচর ক, খ ও গ-ভঙ্গিই মিশোল হ'য়ে স্বরবৃত্তে আসে ও তাকে সুললিত 
করে-__ঘ ও ঙ-তে কাণে খটকা লাগে। 
এ-সদ্বদ্ধে আরও কয়েকটি বিধি দেখা যায় £ 
পাশাপাশি দুটো পর্বেরই (ক) ভঙ্গি হয় না সচরাচর । তবে 
গানে সবরের ফাঁক রাখতে এ-পন্থা শুধু যে খারাপ নয় তাই নয়_-অনেক 
সময়েই বিশেষ ভালো | যথা রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে ৪৯৫ পৃঃ 


(তোমার) ফুলে যে রং | ঘুমের মতে৷ | লাগলো 


(আমার) মনে লেগে | তৰে সে যে | জাগলনে৷ —(৯৫) 
অথবা ফুল যা ছিল | পূজার তরে (জী ৪৯৬ পৃঃ) 


যেতে পৰে | ডালি হ'তে | অনেক যে-তার | গেছে প'ড়ে-(৯৬) 
এমন কি তিনটে--চারটেও--অবুগুপর্বও খারাপ লাগে না ভাবের 
গান্ধীর্ষ থাকলে, যেমন ছ্বিজেন্দ্রলালের গানে £ ৮ 
১ আয় মা এখন | ভীরা রূপে | স্মিত বুখে | শুভ্র বাসে * 
নিশার ঘন | আধার দিয়ে | উষ৷ যেমন | নেমে আসে-__ 
| তারা ক্ষেমং | কর ক্ষেমা | অভয়ে! অ | ভয্নদেমা। 
কোলৈ ভুলে | নৈ গা শ্যাম৷ | কোলে তুলে | নে মা শ্যাম৷ (৯৭) 


৭২ ছান্দসিকী 
কিন্ত সচরাচর ক, খ, গ মিশেল হ’য়েই স্বরবৃত্ত ছন্দকে মাধুর্য দেয় । 
গ, খ, ক-এমন দেশটি | কোথাও খুঁজে | পাবে নাকে | তুমি । 
গ, ক, গ=সকল দেশের | রাণী সে যে | আমার জন্ম | ভুমি (৯৮) 
(ষ) কখনো কখনো আসে বৈ কি কিন্তু খুব কম। 
সত্যি বলতে কি (ঘ) প্রায়ই একটু গজেন্দ্রগামী, ওর পদার্পণে 
স্বরবৃত্তের বৈশিষ্ট্য যে ঝরঝরে তরতরে গতি, তার হানি হয়। যদিও 
(ধ) এলে যে ছন্দপতন হয় এমন কথা বলা চলে না । যথা £ 


শেষ্‌ বসন্তের | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশুন্য | মাঠে 
(রবীন্দ্রনাথ__পরামর্শ) --(৯৯) 
তাহা। হ'লে | সেই বাণিজ্যের | করব মহা | জনী 
(এ বাণিজ্যে বসতে) _-(১০০) 
এনি ক’রে | একে একে | সর্বস্বান্ত | আমি (ই__অসাবধান) (১০১) 
কোৰ্‌ দেশের গৌ | রবের্‌ কথায় | বেড়ে ওঠে | মোদের বুক. - 
বা 
রোগের খাণের | শেষ রাখো না | কলক্ষের শেষ | রাখবে কি | 
4 (সত্যেন্রনাথ) --(১০২) 
এখানে (গ) সম্পর্কেও একটু বলবার আছে। সচরাচর 
এ-বিন্যাসে ( - - =  ) বা ( = = --) পর্ব কবিরা 
অনুমোদন করেন না । তবে বৈচিত্র্য হিসেবে অল্পপরিমাণে প্রশস্য,যথ। 
ফাল মাসে | যরের্‌ টানা | টানি (রবীহ্রনাথ_যুগল)--(১০৩) 
ধরণীর নাম | মর্তভূমি | (রবীন্দ্রনাথ_অনবসর) 6১০৪) 
দৈবে হতেম | নবরতু | নৰরত্র কালে (রবীন্রনাথ__সেকাল) (১০৫) 


@ 


স্বরবৃত্ত ছন্দ ৪৩ 


লও তুমি সা || বিত্রীর্‌ মতো এই কামনা করি 
(েবীন্্রনাথ__নিকৃতি)_-(১) 


চরণ ধ'রে | আছি প'ড়ে | এক্বার্‌ চেয়ে | দেখিস না৷ সা | 
(দ্বিজেন্দ্লাল_গান) (১০৭) 


এ-বরণের পৰ মভুলেরশন বৈচিত্র্য হিসাবে অল্প এলে চলে, 
কিন্তু বেশি এলে দুবহ। সচরাচর গ-র (= ১ _- ১) 
(==) (১৮ --১৮-) এই তিন রকম বিন্যাসই 
স্বরবৃত্ত ছন্দকে লালিত্য দেয়। 


এর (ড) পর্ব অচল বলা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় কুচিৎ এক-আধাট দেখেছি__কিন্ত সুপ্রয়োগ নয় । 
চারটেই যুগুংবনি দিয়ে স্বরবৃত্ত পর্ব সুললিত হ'তেই পারে না, এক 
স্বরাক্ষরিকে কুচিৎ চলে । কিন্ত ভালো স্বরবৃত্ত ছন্দে আজকের দিনে 
কোনো কবিই যে এ পর্ব আনবেন না এ-কথা জোর ক'রেই বলা যায়। 


ত্রিদলপবিক ও দ্বিদলপবিক স্বরবৃত্ত : 


চতুঙ্গাত্রিক স্বরবৃত্তে ব্রিদল পর্বের যেভাবে বীধুনি হয় তার মধ্যে 
(--)৩6-২-) (অৰ্থাৎ বিক্পে পঞ্চমাত্রিক) এই 
দুটি বিন্যাস নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব প্রথম বাধেন ত্রিস্বর স্বরবৃত্ত, যথা 
তীর ঝর্ণার গানে £ 


উপল পার | কেবল ধাই | কেবল গাই | পরীর গান |, 
পুঁনক নৌর__সকল গায় | বিভোল্‌ নোহ্‌-_সকল্‌ প্রা 


© 


৭৪ ছান্দসিকী 
বিন্‌ দেহ | কুল নাই | নিলেন্‌ পার | বাঁদাই তা | 
এক্লা গাই | এক্লা বাই | দিবস রাত্‌ | সাবু সান | _(১০) 
কিন্ত বলাই বেশি যে এ-ধরণের ছন্দে বৈচিত্র্য আসে না। কাজেই 


বড় কবিতায় এ-ছন্দ একঘেয়ে লাগে । ছন্দের একটা মস্ত কথাই তো৷ 
বৈচিত্র্য। 


. কিন্ত এ-ছন্দটির সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যে, এর প্রতি পর্ব সংশ্লিষ্ট (স্বরবৃত্ত) 

উচ্চারণে ত্রৈমাত্ৰিক এবং বিকল্পে বিশ্লিষ্ট মোত্রাবৃত্ত) উচ্চারণে 
পঞ্চমাত্রিক। এই ধরণের বৈকল্পিক ছন্দকে বলে স্বরমাত্রিক ছন্দ। 
স্বরমাত্রিক সন্বন্ধে বলব পরে দশম অধ্যায়ে । আপাতত ব'লে রাখি যে 
এনদৃষ্টান্তটিকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্রিস্বরপবিক স্বরবৃত্ত বলা চলে না 
কেন না এর কলংবনি ও ছন্দস্পন্দ (71117) বজায় রেখেছে 
আসলে এ পঞ্চমাত্রিক হিল্লোল । তৰু মানতে হবে এ-ছন্দের একটি 
নতুন সুর আছে। এজন্যে সত্যেন্্রনাথকে অভিনন্দন করতেই 
হবে। 

আর একরকম ত্রিদলপবিক স্বরবৃত্ত হ'তে পারে বিকল্প চতুমাত্রিক 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এ-ও (উপরের সংজ্ঞা অনুসারে) স্বরমাত্রিক ছন্দ । 
সত্যোন্্রনাথের বিদায়-আরতিতে দূরের পাল্লা কবিতাটির অনেক চরণই 
এই ছন্দে লেখা £ 


ওর তরে | মন থরে | নদ হেবী | চলছে 
জল পিপি | ওর সৃদু | বোল বুঝি | বলছে —(১০৯) 


তবে এ-ছন্দের কৃতিত্ব (১০৮)-এর সন্দে তুলনীয় নয়। কারণ এ-ছন্দ 
অতি সহজ মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি__চার মাত্রা অন্তরে যতি। অজয্ন 


স্বরবৃত্ত ছন্দ -.. ৭৫. 


বাংলা কবিতার চরণে এ-ভঙ্গি মেলে । .. যথা বৈষ্ণব কৰি 
গোবিন্দদাসের £ ঁ 


দহে | অন্তরে | নির্বাক | বাছিও| ০০ তব | নমেঁ ৰে | ক্ৰন্দন | তন্বী ০| ০০. 
তোর | শয্যা যে | কণ্টক | সজ্জ৷০ | 0০ চির | বিচ্ছেদ | জর্জ র | মজ্জা০| ০০ 
দ্বিজেন্্রলালেরও £ বুদ্ধ ক | মগুলু | উচ্ছলি | ধুর্জা---_ 
তবে এ-ধরণের বন্ধনী বরাবর একভাবে পাওয়া যায় না এই যা। 
সে যাই হোক ব্রিস্বর চতুর্মাত্রিক পবের এও একটি নমুনা ব'লেই এ-কথা 
বললাম । ৮ 

দ্বিদল চতুর্মীত্রিক পর্ন ও হয়। এ-ছন্দের জের সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 
অনেক কবিতায় অনেকক্ষণ পৰ্যন্ত চালিয়েছেন যথা পিয়ানোর গানে £ 


শর দূরের পাল্লায় কবিতায়ও এ-ধরণের পর্ব অনেক আছে, যথা £ 


খুব্‌ জোর | ডুব্‌ জন্‌ | বয় স্রোত | ঝির ঝির | 
নেই ঢেউ | কল্লোল | নয়দূর | নয়তীর | --(১১১) 


কিন্ত এ-ধরণের পর্ব একটানা বেশিক্ষণ চালানো যায় না। ইংরাজিতে 
এ-ছন্দের একটি প্রতিরূপ দিলে এ-কথা বোধ হয় আরো বোঝা 
যাবে, যথা 7951০5এর 5০h০০!”$ 04 কৰিতা--(কিন্ত এখানেও 
সব চরণ দ্বিস্বর নয়_ত্রিস্বর পিক চরণও আছে) £ 


৭৬ ছান্দসিকী 


Girls scream, Babes wake 
Boys shout; Open-eyed ; 
Dogs bark, Tf they can, 
Schoo!’s out. Tramps hide. 
Cats run, Old man, 
Horses shy ; Hobble home ; 
Into trees Merry mites, 
Birds fly. Welcome. 


এ-ধরণের ছন্দ ইংরাজি কাব্যেও আদৃত হয় নি। কারণ ছন্দের 
হাদিনী শক্তির স্ফুতি হয় না যদি ছন্দের বিন্যাস একান্ত একঘেয়ে 
হয়। এইজন্যেই সংস্কৃতেও পঞ্চচামর 

(নি | ক্ৰ | পুৰ | ভিত) ৰা নানিক। বস | কৃষ্ণ | পাদ | পৰ 
জাতীয় অতি নিয়মিত সন্ত৷ কদমের ছন্দ কাব্যে তেমন আদর পায় নি। 
এ-ধরণের পর্ব কাজে আসে অল্প পরিমাণে বা অন্য ছন্দের মাঝে পর্বের 
বৈচিত্র্য আনতে। কাজেই সত্যেন্্রনাথকে অভিনন্দন করতে হ'লে 
করতে হয় ত্রিদল পঞ্চমাত্রিক পর্ব আনার জন্যে-_-এ-সব পর্বের জন্যে না । 


স্বাধীন ত্রিদলপবিক স্বরবৃত্ত 
এ-ছন্দ রচনা করেন প্রথম_হ্থিজেন্রলাল। তিনি সব আগে দুটি 
হাসির গানে এ-ছন্দের প্রবর্তন করেন (১৯১০ সালে) যথা, 
যদি | জানতে চান | আসি ঠিক | কি রকম | স্রী চাই 
ফর্সা কি | কালো কি | মাঝারি | রং 
লঙ্বা কি | বেঁটে কি | ক্ষীনা কি | জীনা 
দেখতে ঠিক | পরী কি | দেখতে ঠিক | সং 


© 


স্বরবৃত্ত ছন্দ 9 
অপিচ 


আমি | চাই পুত্র | বিবাহে | আনে ব | যস্থার 
কন্যা দা | » গ্রস্ত | টাকার | বস্তা আর | 
নিজের মে | য়ের বিয়ে | হয়ে যায় | সন্ত৷ তা | 
“যেমন টি | চাই তেমন | হয় না | 


পরে তিনি এই ছন্দকে (বিস্তীর্ণ ক'রে) ঘড়দলপবিক ষাণ্মান্রিক 
স্বরবৃত্ত রচনা করেন তাঁর আলেখ্য-গ্রস্থের তিনাট কবিতায় £ নর্তকী, ভক্ত 
ও রাজা । “বিস্তীর্ণ ক'রে” লিখলাম এই জন্যে যে এ-ত্রিদলপবিক 
ত্রিমাত্রিক ছন্দকে বিকল্পে ষড়দলপবিক ষাণ্যাত্ৰিক ছন্দ নাম দেওয়াও 
চলে। আমর! এ-ছন্দকে তিনের কদম ব'লেই খালাস ॥ এ-তিনাট 
কবিতা থেকে এক একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে, কেন না এ তিনাটি 
কবিতারই তিন মাত্রার পর্বে তিন তিনটি ক'রে দল আছে-_রুদ্ধ ও মুক্তর 
মিলে। যথা £ 


দেও য়ালে | ও স্তম্ভে | দোলে পুছ্‌ | প মালা (নকা) 
তুমি ক | রো নাই ক | বক্তুতা | কি সভায়"-* __(ভক্ত) 
তোমার টা | কা আছে | আছে না | হয় টাকা (রাজা) 


লক্ষণীয় এ-কবিতাত্রয়ীকে আদ্যন্ত ছয়মাত্রার পর্বেও লেখা যায় 2 
দেওয়ালে ও স্তন্তে | দোলে পুষ্পমালা | 
তুমি করে৷ নাইক | বক্তৃতা কিসভায় | 
তোমার টাকা আছে | আছে নাহয় টাকা | 

৯ _ ইত্যাদি । 
অতঃপর আমার অনুরোধে নিশিকাস্ত এ-ছন্দে একটি চমতকার 
রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেন £ টু 


ভভ 
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সিন্ধুজল | আন্দোলি | উচ্ছলে’ | তটে তার 

রাত্রিদিন | নিদ্রাহীন | কতই ভাব | ওঠে তার 
গর্জনে | গর্জনে | গর্জনে 

সেই বৃহত | হৃদয় রথ | যতই ধায়, 

অন্তহীন | অঙ্গনে | মুক্তি পার 


স্থষ্টি তার | প্রলয় তার | সারাক্ষণ | রটে তার 
গর্জনে | গর্জনে | গর্জনে! 

দুরন্ত | সেই গতি | কোথায় পায় | জানেসে | 

কোথায় তার | বীর্যাধার | কোন্‌ বলেই | আনে সে 
তরঙ্গ | তরঙ্গ | তরঙ্গ 


অন্তযুগ-_যুগান্তর, অবিশ্রাম 

ফেনিল তার স্োতের ভার যেনদুর্দাম 

নিজের দিকু-দিগন্ত নিজেই ছায় গানে সে he 
তরঙ্গ তরঙ্গ তরঙ্গ 

এই অকুল অশান্ত শান্তিসুখু সে কি পায়! 

অযুত্‌ শির কোন্‌ নাগের অঙ্কে সে ডুবে যায় 
গভীরে গভীরে গভীরে ! 

সেই নীরব নিদ্রালোক নিশ্চপল 

অনস্তের বিশ্রামের সেথায় তল 

প্রকাশ যার দূনিবার, অন্তরে সে যে চার 
গভীরে গভীরে গভীরে ! (১১২) * 


এর পরে ১৯৫০ সালে ইন্দিরা দেবী ত্রিদলববিক ত্রিমাত্রিক ছন্দে 
কয়েকটি গান বাঁধেন এই জাতীর স্বাধীন ছন্দে, প্রতি রুদ্ধদলকেও এক 
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মাত্রা ক'রে । এ-সন্বন্ধে স্রুতাঞ্জলি ও ভাবাঞ্ুলি-তে লিখেছি বিশদ ক'রে । 
তাই এখানে সংক্ষেপে শুধু তার একটিমাত্র মূল হিন্দি গানের দু এক চরণ 
উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব। তিনি লিখেছেন (শ্রস্তাঞ্জলি -র রাস, ব্যাকুল, 
কাবরী, বিনতি, ভাবে-_ প্রভৃতি গান ডষ্টৰ্য) £ রা 


লাগি | কৈপী ল | গক মীরা | হোকে ম | গন 
গলি | গলি হ | রে গীত | গানেল | গী 

জোথি | মহ্‌ লোপ | লি বনকে | জোগনূ চ | লী০ 
আজ | রাণী দি | বাণী ক | হানে ল |গী i 


আমি অনুবাদ করি এই ছন্দেই £ 


এল | পরম ল | গন মীরা | প্রেমে ম | গন 
গেয়ে | কীর্তন | বঁধূর পথে | পথে চ | লে 
ছিল | কাল মানি-| নী, হ'ল | আজ যোগি | নীর 
হায় | রাণী পা | গ লিনী | সবাই ব | লে 
তীর “কাছে” গানাটর অনুবাদ : 
কেন | ডাকো এ | বাশির্‌ তা | নে 
তোনার | কাছে দা le 
আনে৷ | লুটে কোন | ছন্দে গা |নে 
তোমার | রাঙা পায় | যখন চায় | ঠাই তনু | মন? 
ব্রিদনপািক ত্ৰিমাত্ৰিক ছন্দে ইন্দিরা দেবীর আরো অনেকগুলি 
গানের আমি অনুবাদ করেছি তীর ছন্দে মিলে। 


1৩ 


চতুর্থ অব্যার 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 
(পরার ভঙ্গি) রামাই পণ্ডিত (শুন্যপুরাণ থেকে-_একাদশ শতক) £ 


হত্তুকি বএড়া তাহে করি দিনপাত 
কত হরস গোসাঞি ভিক্খাএ ভাত (0১৯৩) 


কানা হরিদত্ত (মনসামক্গল কাব্য থেকে__একাদশ শতক): 
দুই হাতের শঙখ হৈল গরল শডিখনী 


পর কেশের জাত কৈল-এ-কালনাগিনী (১১৪) 
_ পেয়ার) কৃত্তিবাস (রামায়ণ--চতুর্দশ শতক) :. 
যে.সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ 
/ সেই সীতা বনে বনে দেখে সর্বজন (১১৫) 
পেয়ার) চণ্ডীদাস পদাবলী__পঞ্চদশ শতক) : 


যত নিবারয়ে তায় নিবার না যার 

আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়। 

বিক রহু' এ ছার ইন্‌ ॥ ন্ররিয় আদি সব 

সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব । (১১৬) 


লকুত্রিপদী£ * 


কলংকী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ 
_ তোমার লাগিরা কলংকের হার গলায় পরিতে সুখ । ০১১৭) 


© 
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(দীর্ঘ ত্রিপদী-__লঘুগুরু ভঙ্গিতে) 
বিদ্যাপতি (পদাবলী-_পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ) £ 


সুরজ সিন্দুর বিন্দু টাদনে লিখএ ই দূ 
তিথি কহি গেলি তিলকে 
বিপরীত অভিসার অমিয় বরিস ধার 
অঙ্কুশ কএল অলকে —(১১৮) 


(পয়ার) গোবিন্দদাসের কড়চা (ঘোড়শ শতকের প্রথমভাগ) £ 


আশ্চর্য প্রভুর রূপ দেখিতে লাগিনু 

কূপের ছটায় মুক্তি মোহিত হইনু 

কদদ্ব কুসুম সম অক্ষ কাঁটা দিল 

খরথরি সব অঙ্গ কীপিতে লাগিল _-(১১৯) 
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা 

প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা 

রজনীতে কত লতা ধগধগি জুলে 

গাছে গাছে জোনাকি ক্রলিছে দলে দলে 

ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে 

তার ধারে বসি" প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে —(১২০) 


(পয়ার) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত (ষোড়শ শতকের শেষে): 
নবদ্বীপ সব গ্ৰাম ত্ৰিভুবনে নাঞি 


যাঁহ৷ অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোসাঞি (১২১) 
0.P. 178-6 


©@ 
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(পয়ার) 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (সপ্তদশ শতকের প্রথমে) £ 
আজেন্দ্রির প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম 
কুকে্দরিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম _-(১২২) 


(পেয়ার) কবিকংকণ মুকুন্দরামের চণ্ডী (সপ্তদশ শতকের প্রথমে) £ 
মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণে পবন 
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন _-€১২৩) 


(দীর্ঘ ত্রিপদী) 
কাশীরাম দাস (সহাভারত-__সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি) £ 
ধৰ্ম কূপে জগতপতি রাখিতে এলেন সতী 
সত্যধর্ম করিতে পালন। 
পর্বত সমান বাস দেখি লোকে হৈল ত্রাস 
চমৎকার হইল সভাতে । 
কভু নাহি দেখি শুনি সভাজন বলে বাণী 
ধন্য ধন্য জ্রপদ দুহিতে ॥ -(১২৪) 


(পরার) ভারতচন্দ্র (অনুদামঙ্গল-_সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি) £ 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ 
কোনে গুণ নাহি তার কপালে আগুন। 
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ 
কেবল আমার সনে ছন্দ অহনিশ। (১২৫) 


(বিদ্যান্ন্দর__একাবলি ছন্দ) 
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে 
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে (১২৬) 


© 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ৮৩ 
(বিদ্যানন্দর__লঘুচৌপদী) 
কহে একজন | লয় মোর মন | এ নবরতন | ভুবন মাঝে 
বিরহে জুলিয়া |সোহাগ গালিয়া |হারে মিলাইয়া | পরিলে সাজে_(১২৭) 
(কালীকীততন) রামপ্রসাদ (অষ্টাদশ শতক- দীর্ঘ ত্রিপদী) £ 
অতি অবশেষে নিশি গগনে উদয় শশি 
বলে উমা--ধ’রে দে উহারে 
কীদিয়া ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে । -_(১২৮) 
(লঘু ত্রিপদী বগীয়) মধুসূদন (উনবিংশ শতক-ত্রিপদী) £ 
কেন এত ফুল | তুলিলি সজনী | ভরিয়া ডালা | 


মেঘাবৃত হ’লে পরে কি রজনী তারার মালা --(১২৯) 
(লঘু চতুষ্পদী ব্গীয়) বিহারীলাল (উনবিংশ শতক) £ 
ঝাটকা দুরস্ত মেয়ে বুকে খেলা করে ধেয়ে 
ধরিব্রী গ্রাসিয়। সিন্ধু লোটে পদতলে । 
জুলস্ত অনল ছবি হ্বক বক জুলে রবি 
কিরণছুলনজ্খালা মালা শোভে গলে । —(১৩০) 
(লঘু চতুশদী জাতীয়) বন্ধিমচন্দ্র (উনবিংশ শতক) £ 
মনে করি কুলে ফিরি বাহি তরী বীরি ধীরি 
কুলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে । 
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়৷ দিনু তরী 


সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে । (১৩১) 


ভি 
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রবীন্দ্রনাথ (উনবিংশ শতকের শেষে__পয়ার) £ 


মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই --১৩২) 


দ্বিজেন্দ্রলাল (উনবিংশ শতকের শেষে-_পূর্ণ পয়ার) £ 


গগন ভূষণ তুমি জনগণমনোহারী 
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী --(১৩৩) 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিংশ শতক-_পয়ার) £ 
সকল হৃনয়ভার বক্ষে লহ টানি 
তাই তুমি গৃহলক্ষ্মী সকলের রাণী --(১৩৪) 


অক্ষয়কুমার বড়াল (বিংশ শতক-_দীর্ধ ত্রিপদী) £ 
বুঝিছশীক এ-আনন্দ এত আলো এত ছন্দ 
এত গন্ধ এত গীতি গান 
কত জন্ম মৃত্যু দিয়া কত স্বর্গ মর্ত নিয়া 
করি আজ তোমারে আহ্বান (১৩৫) 


(পয়ার জাতীয়) 
ভাওয়াল কবি গোবিন্চন্্র দাস (বিংশ শতক-_চৌপদী) £ 
আমি তারে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ 
কোথায় স্থাপিয়ে মূল ফোটে প্রেম পদ্মফুল, 
আকাশ কুস্থম সে যে কল্পনা কলহ! --(১৩৬) 


(পরার) দেবেন্দ্রনাথ সেন (বিংশ শতক) £ 
তৰু ভরিল না চিত্ত ; সর্ব তীর্থ সার 
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার  -_-(১৩৭) 
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সন্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সুরু হয় ধরতে গেলে কৃত্তিবাস থেকে । 
কিন্ত এর মাধূর্য ও সৌঠ্ঠবৰ নিটোল হয়ে ওঠে নিতান্তই হাল আমলে 
মবুগূদনের সময় থেকে । তাই অক্ষরবৃত্তের প্রকৃষ্ট নমুনা নিতে হবে 
তই সময় থেকেই-_প্রাক্‌-সধুসূদন যুগের অক্ষরবৃন্ত প্রামাণিক নয় 
যেহেতু তার কৌলীনা অসিদ্ধ। 


মধুসূদনের আমল থেকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল পড়া হয় দুই 
ভাবে । 


(ক) শব্দপ্রাস্তিক রুদ্ধদল “সবদাই”'বিশ্লিষ্ট__অর্থাত দ্বিমাত্ৰিক । 
(খ) শব্দমধ্যবর্তী রুদ্ধদল “সচরাচর” সংশ্রি্__অর্থাও একমাত্রিক। 


“সচরাচর কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করব যথাস্থানে আপাতত ক ও 
খ-কেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের হ্বনিসাম্যের যুগলরীতি ব'লে মেনে নেওয়া 
যাক। যথা (১৩৯) দৃষ্টান্তে সুন্দর-এ সুন শব্দমধ্যবর্তী ব'লে একমাত্রা 
অথচ বের শব্দপ্রাস্তিক ব'লে দুমাত্রা । ত্র কারণে (১৩৪)-এ বক্ষে-র 
বক, তথা লক্ষ্মী-র লক একমাত্রা, অথচ কল, ভার, তাই, লের দুমাত্রা । 

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হ'ল একহিসেবে বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ ছন্দ। 
“একহিসেবে" বলছি এইজন্যে যে ছন্দের গুণমূল্য বিচারের কোনো 
একটি মাত্র বাঁধাধরা মান বা মাপকাটি নেই। যেমন ধরা যাক 
পর্ববন্ধনীর বৈচিত্র্য । এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মাত্রাবৃত্ত 
সবশ্েষ্ঠ, যেহেতু দুই, তিন, পাঁচ সাত, নয় এ পাঁচরকম পদক্ষেপ 
বা পর্ববন্ধনীর আর কোনে! ছন্দে মেলে না । অন্য দিকে, ঘরোয়া 
কথার লালিত্য লাবণ্য ও অন্তরঙ্গ আবেশ ধরলে স্বরবৃত্তই পাবে 
শিরোপা । তাই জোর ক'রে কোনে৷ কথাই বলা কঠিন যে 
অমুক ছন্দই হ’ল ছন্দরাজ বা ছন্দরাণী। কিন্ত তবু বলা চলে 


ভি 
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বোধ হয় যে অুক্ষরবৃত্ত ছন্দের চারিদিকে যুগ যুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে 
ছন্দসাবনার যে সংহতি, পরিবেশ ও স্বপুমণ্ডল তার দাম কাব্যবাঞ্জনায় 
খুবই বেশি। আধুনিকতার অনেক বাণীই সত্য বটে, কিন্ত তার 
দৃষ্টিভঙ্গি একটু একপেশে মতন হ'য়ে পড়ে যখন সে আধুনিকতার 
নবলন্ধ প্রেরণায় শিলপকারুতে সনাতন এ্রতিহাকে একেবারে বাতিল 
ক'রে দিতে চায়। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি কী বলতে চাইছি। 
স্বরবৃত্ত ছন্দ সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাট তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত 
করেছি তাতে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের “'ভাঘাবধূটির" ঘরোয়া “চোখের 
চাহনি”-টুকুর সম্বন্ধে যে-উচ্ছাস করেছেন সে-উচ্ছাাসের যে সে যোগ্য 
এ-কথা বলেছি যখোচিত শ্রদ্ধার স্ুরে। কিন্ত তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথের 
মতন প্রথম শ্রেণীর বোদ্ধা ও রসিকের কথায়ও পুরো সায় দিতে 
পারছি না যখন তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দকে তারিফ করতে গিয়ে অক্ষরবৃন্ত 
ছন্দের 'পরে অবিচার করেছেন এই ব'লে যে এ-ছন্দে “ভাষার 
নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হ'তে 
সুর-যোজনা করতে হয়েছে।” তিনি ঝৌকের মাথায় অনেক সময়েই 
স্বরবৃত্ত ছন্দের গুণগান করতে গিয়ে অক্ষরবৃন্তকে “পণ্ডিতি” ভাষার 
বাহন ব'লে বিজ্রুপ করেছেন। কিন্ত ভেবে দেখলে কি মনে হয় যে 
ও ভাষার সঙ্গে পণ্ডিতিরানার কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকতেই হবে? 
রবীন্দ্রনাথের “যেতে নাহি দিব" কবিতাটি নেওয়া যাক। এহেন 
একান্ত ঘরোয়৷ কাহিনীর অপূর্ব বেদনা কি এ-ছন্দে কিছুকম ফুটেছে? 
না বলাতে হবেঃ 


“মরণপীড়িত সেই 
চিরজীবী প্রেম আজ্জনু করেছে এই 
অনন্ত সংসার |” 


ভি 
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এর মাঝে কোথাও এতটুকু পণ্ডিতি দেখানেপনা আছে? আমরা 
দেখেছি অক্ষরবৃত্তেরও বর্তমান প্রবণতা মৌখিকেরই দিকৈ । তাছাড়া 
সংস্কৃত শব্দের অপূর্ব কল্লোল মাত্রাবৃত্ত ব! স্বরবৃত্তেও আসতে পারে 
অনেকটা | যথা রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রার ঘোগ্রাত্রিক মাত্রাবৃত্তে) 


হু. হ.ক'রে বায়ূ ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস 
অন্ধ অবেগে করে গর্জন জলোচ্ছাস -(১৩৯) 


অথবা তাঁর “পূরবী” কবিতার (চতুর্সাত্রিক স্বরবৃত্তে) 
তাই তো যখন শেষে 
একে একে আপন জনে সূর্য আলোর অস্তরালের দেশে 
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম 
শুক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্রিণী সম 
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি গ্রস্ত অবহেলায় । -_-(১৪০) 


এখানে সংস্কৃত শব্দের প্রতিষ্ঠা ও মাধুর্য কোন ছন্দের চেয়ে কম £ এমন 
কি “মম"-ূপ একান্ত সংস্কৃত বিভক্তিটিও কাজে লাগল । ) 


এত কথা বলছি এইজন্যে যেকোনো বিচারেই একদেশী দৃষ্টিভঙ্গিতে 
দেখতে গেলে মেলে না সতোর দেখা । অনেকেই এ-যুগে অক্ষরবৃত্তের 
বিপুল দানকে অস্বীকার করতে কোমর বেঁধে বসেন এই অভিযোগ 
তুলে যে এ-ভঙ্গি মৌখিক নয়__ পোষাকি-_বানানো-__অতএব কৃত্রিম । 


কথাটা ভেবে দেখবার । সাধুভাঘার সব না হোক, অনেক ভঙ্গিই 
যে বাহারে বা পোষাকি এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই-- 
অমৌখিকও বটে__বহু স্থলেই | কিন্ত তাই ব'লে এ-কথা মেনে নেওয়া 
চলে কি যে ঘরোয়া জিনিষ ছাড়া আর সবই “কৃত্রিয”'__সহজ জিনিষ 
ছাড়া আর সবই রসের নিকষে নামঞ্জুর? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তীর 
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“ৰাংল৷ ভাষা পরিচয়ে” এ-পোষাকি ভাষার তরফের কথাটি বলেছেন 
চমৎকার ক'রে £ (নবম অধ্যায়) £ 


“তৰু একটা কথ মানতে হবে যে মানুষের বলবার কথা সবই যে 
সহ তা নয়, এমন কথা আছে যা ভালো ক'রে এঁটে না বললে বলাই 
হয় না। এই সব বিচার-করা-কথা কি | সাজিয়ে-বলা-কথা চলে না 
দিন রাত্রির বাবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোষাক বা বেনারসী 
শাড়ি।? 


তাছাড়া আরো একটা কথা আছে-_বলছেন শ্রীঅরবিন্দ__“ 076. 
can be too ez2sy to 762, because there is not much in 
what one writes and it is exheusted at the first glance” 
(অনেক পপুলার স্বরবৃত্ত কবিতাই কি এই শ্রেণীর নয় ?) “০ 
difficul bece.use you heve to burrow for the meaning. 
But otherwise it me.kes no difference to the excellence 
of the work, if the reader can catch its burden at the 
first glance or has to dwell a little on it for the full 
force of it to come to the surface.” রবীন্দ্রনাথের “বলাকা”? 
কবিতাটি সহজবোধ্য নয় ব'লে কে বলবে যে উৎকৃষ্ট নয়? 


এখানে স্বতই প্রশ্ব ওঠে £ তাহ'লে কি কৃত্রিম ব'লে কিছুই নেই? 
আছে। কিন্ত কোনটা সীচ্চা কোনটা মেকি সে-বিচারেরও কোনো 
বাঁধা শড়ক বা অতিপরিচিত অভিজ্ঞান তো নেই। বলতে কি, 
সাহিত্য হ’ল সেই জাতীয় বিকশন যার বীন্তের পরখ হয় শুধু তার 
ফলের রসালতায়। তাই মৌখিক কি না এ-প্রশ্ুই অবান্তর রসের 
বিচারে__দেখতে হবে রসিক মন সাড়া দিল কি না (ভারতচক্রের 
ভাষায়) “যে লোক সন্ধান জানে” সে “বুঝল কি না”_-(সংস্কৃত ভাষায়) 
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“সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য”" কিনা___ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) “সেইসাহিত্যকেই 
আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসভ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে 
বূপকে অবশ্যস্বীকার্য ক'রে তোলে” একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেই £ 
ইংরাজি ছন্দে ব্যালাড্‌ খুবই মৌখিক ও আটপৌরে ছন্দ £ 
With thet | there came | =n ar | rowe keene 
Out of | an Eng | lish bow 
Which stroke Erle Douglas on the breast 
A decepe | and dead | lye blow 
(English and Scottish Ballads, Vol. 3) 


এর মধ্যে কোনো রসই নেই এ-কথা বলছি না, কিন্ত এর মধ্যে 
সরসতা। আছে ব'লেই কি বলতে হবে যে স্ত্রীর উনমাদলক্ষণে উ্ছিগ্ন 
হয়ে যখন ম্যাকবেখ ডাক্তারকে শুধালেন £ 

08750 thou not minister to a mind diseased 

Or pluck from the heert 2 rooted sorrow ?” 


তখন এ-প্রশবের গভীর বেদনা নামঞ্জুর হ'তে বাধ্য যেহেতু এ 
কৃত্রিম, সাজানো--যেহেতু স্ত্রীর সম্বন্ধে ডাক্তারকে কোনো স্বামী যে 
কস্মিনকালেই এহেন নিখুত মডুলেটেড ছন্দে প্রশ্ন করে নি এ খ্রচ্ব ? 

আসল কথা সহজ অগহজ নিয়ে নয়-কথাটা হ’ল আনন্দের 
গভীরতা, স্থায়িত্ব ও দীপ্তি নিয়ে। যেখানেই এ-আনন্দ সাজসড্জায় 
উজ্জুল হ'য়ে অনিবার্য ঝঙ্কারে হৃদয়ের তঙ্গে বেজে ওঠে সেখানে 
সে-সজ্জিত বনম্পতি আনন্দসিন্ধ--তার ফলের রসালতার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষো ।  অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বহুদিনের শব্দসাধনার অনিবার্ধ ঝঙ্কার সহজেই 
বেজে ওঠে গান্তীর্ষের অনাহত তরঙ্গকল্লোলে। তাই ববীন্রনাথ যখন 
উৰণীর মহিমা বর্ণনা করছেন £ 


© 


৯০ ছান্দসিকী 


বৃস্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি’ 
কবে তুমি উঠিলে উর্শী! —(১৪১) 


কিন্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণীতে যখন গৌতম দ্বিচারিণী অহল্যাকে 
পুনগ্ হণ করলেন তার অসতী ত্বকে ক্ষমা ক'রে 2 


“শান্তি দিব! হায়! 
আকণ্ঠ নিমগু পাপে আমি মূঢ়মতি, 
দুর্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার 
কর্তব্যস্থলিত মূঢ় মনুষ্যের 'পরে 
বসিব বিচারাসনে ? 
(অহল্যার প্রতি) এসো অভাগিনী! 
এসে প্রপীড়িতা পরিত্যক্ত! প্রাণেশ্বরি ! 
এসো বাণবিদ্ধ মম পিঞ্চরের পাখী, 
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এসো ৷ --(১৪২) 


_তখন একথা বললে শুনব কেন যে, এ-ভাঘা, এ-উপমা এ-কল্লোল 
কৃত্রিম যেহেতু এর ভঙ্গি মৌখিক কি ঘরোয়া নয়? রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত 
ছন্দের মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর “ছন্দের হস্ত হলস্ত”' নিবন্ধে যখন 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে £ 

“বাংলা প্রাকৃত ভাষার মধ্যে স্বরধ্বনির যে-প্রাণবান শ্বচ্ছন্দত৷ 
আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষ৷--যাকে আমরা সাধুভাষা বলি_-তার 
মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে 
গেল? তার কারণ সংস্কৃত বাংলা ভাষা কৃত্রিম ভাষা__/' তখন আমরা 
রবীন্দ্রনাথেরই ওকালতিতে তীর শরবর্ধণের সামনে দাড় করাব যে-কথা 
তিনি বলেছেন তীর “বাংলা শব্দতত্বের ভূমিকায় : 


© 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ৯১ 


“একথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা 
ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা৷ বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার 
প্রধান কারণ__সাহিতোর ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যকার ক্ষেত্র। অতএব 
এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই 
জন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।-আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে 
বাংল! ভাবার সহায় সে-সংশে তাহাকে লইতে হইবে, 
যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" 

বস্তুত প্রাণবান ভাষার মধ্যে এ গ্রহণবর্জনের রসায়ন ও পরিপাক- 
ক্রিয়া অহোরাত্রই চলে। তার প্রাণশক্তিই দেখিয়ে দেয়_কোন 
বস্তুকে জঠর থেকে নিকাশিত করতে হবে আর কোন বস্তুকে 
রক্তের মধ্যে আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে। আমাদের অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দের ক্রমপ্রগতি এ-কথার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কি ভাবে 
এ-ছন্দ গড়ে উঠেছে, কত শাখা থেকে এর নদী উপনদীগুলি 
জলভারসমৃদ্ধ হ'য়ে ছটে চলেছে উত্তরোত্তর সিন্কুপরিণতির মোহানায়, 
ভাবতে আশ্চর্য হ'তে হয় না কি? কিন্ত যেহেতু এ-বিচারের 
অনেকখানিই বাস্তবিকপক্ষে ভাষাবিকাশের বিচার-_ছন্দোখকর্ষের নয়, 
সেহেতু (বাহুলযভয়ে) এ ভাষাতাত্বিক বিচারের কথা যথাসম্ভব বাদ 
দিয়ে ছন্দতাত্বিক বিচারেই ফিরে আসা যাক । 


তি 


পঞ্চম অধ্যায় 


অক্ষরবৃভের ইতিহাস 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা ও সূত্রাদি ভালো ক'রে না বেঁধেই তার 
ইতিহাস ও খারা-বিচার সুরু করা হয়ত কারুর কারুর কাছে একটু 
বিসদৃশ ঠেকতে পারে, কিন্তু এ-ছন্দের মূল নীতিটি বৈষবপদাবলিকার, 
কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ 'অজগ্ব কবিদের 
কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে এতই সহজ হ'য়ে আমাদের কাছে এসে 
পৌছেছে যে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী জাতীয় কবিতার ছন্দ যেন 
বাঙালীর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। কাজেই এ-ছন্দের বিবৃতি 
বুঝতে সাধারণ কাব্যানুরাগী পাঠক পাঠিকার কষ্ট হবার কথা নয়। 
চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়ায় শতক অনুসারে (খুবই অসম্পূর্ণ ভাবে) 
এ-ছন্দের একট! ধারাপর্ধায় দিলাম যাতে ক'রে সাধারণের পক্ষে বোঝা 
সহজ হয় কেন এক হিসেবে এ-ছন্দ আমাদের কাছে ছড়ার ঘরোয়া 
স্বরবৃন্ত ছন্দের চেয়েও পরিচিত। এ বহু-পরিচয়ের আরো একটা 
কারণ-_অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে-লেখা পদ্যের বহর স্বরবৃত্ত-ছান্দে-লেখা পদ্যের 
অন্তত দশগুণ। সচরাচর এ-ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলা হ'ত এইজন্য 
যে খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ-ছন্দে অক্ষরগুলি ধ্বনির মাত্রায়ই 
উচ্চারিত হ'ত-_শব্দপ্রান্তে টেনে দু অক্ষর দ্বিমাত্রিক পড়ে, আর 
শব্দমধ্যে একাক্ষরে-লেখা-ব্বনিকে একমাত্রিকে পড়ে । কিন্তু ছন্দের 
ক্রমবিকাশের প্রথম দিকে বিধানপালনে শৈথিল্য বলেই কাণও বেশি 
সহিষ্ হণয়ে গণড়ে, ওঠে । যেমন ধরা যাক (১১৪) দৃষ্টান্তে। এখানে 


© 


অক্ষরবৃত্তের ইতিহাস ৯৩ 


“দুই”'-কে দুমাত্রা দেওয়া হ’ল বটে নিয়ম মেনে, কিন্ত ছন্দরক্ষা করতে 
“তের্*শকে একমাত্র জরিমানা ক'রে মাত্র একমান্রিক ধরা হ’ল নিয়ম 
ভেঙে । তেমনি “'শের্”' ও “জাতৃ"-কে দ্বিমাত্ৰিক ধরা হ'ল বটে নিয়ম 
মেনে, কিন্ত ‘“কৈ’’-কে দ্বিমাত্ৰিক করা হ'ল নিয়ম ভেঙে। স্বরবৃত্তকে ও 
সে-সময়ে ঠিক এই ভাবেই পড়া হ'ত-অর্থাৎ কখনো সংশ্রিষ্টভাবে 
ঠোশে কখনো বিশ্রিষ্ভাবে টেনে ব্বনিসামা করা হ'ত। সুতরাং সে-সময়ে 
অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছিল খুব কাছাকাছি, যেমন চৈতন্যচরিতাম্তে £ 


4 
বিতও ছল নিগ্রহাদি | অনেক উঠাইল | 
Ll [1] 
সব খণ্ডি প্রভু নিজ | মত যে স্থাপিল । 
এখানে সব, মত দ্বিমাত্ৰিক বটে, কিন্তু ছল নেক একমাত্রিক । 
কিছ্বা ‘'শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপে"" 


iL 
বৃজেন্দ্ৰকুল দুগ্ধ ইন্দ, কৃষ্ণ তাহে পূৰ্ণ ইন্দু জন্ম কৈল জগত উজোর 
JL 
যার কাস্ত্যমৃত পিয়ে নিরস্তর পিয়া জীয়ে বজজনের্‌ নয়ন চকোর 


এখানে ছন্দ অক্ষরবৃন্ত হওয়া সত্বেও কুল্‌ ও নেৰ্‌ স্বরবৃত্ত ভঙ্গিম একমাত্রিক । 
আমরা পরে দেখব অক্ষরবৃন্তের গোড়াকার কথাই এই যে শব্দ- 

প্রান্তিক রুদ্ধদল সবদাই ছিমাত্রিক-_এ-ছন্দে আজকাল ছল, নেকৃ, কুল্‌. 

নের্‌ জাতীয় প্রান্তিক রুদ্ধদল কখনই একমাত্রিক হ'তে পারবে না। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে যে আগে এরা যে সংশ্লিষ্ট (একমাত্রিক) 


উচ্চারিত হ'ত তার মূলে ছিল স্বরবৃত্তের মৌখিক ভঙ্গির প্রভাব । 
পরে সাধুভাঘার প্রভাবে মৌখিক সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক্রমে উঠে 


ভি 


৯৪ ছান্দসিকী 


যায়_শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদলে | তখন অক্ষরবৃত্ত ক্রমশ বেঁক নিল 
সাধুভাষার দিকে ও হসম্ভমধ্য ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার ক'মে আসতে 
লাগল । তখন কবিচিত্তে ক্রমশ এই সহজবোধ জেগে উঠতে লাগল 
যে *্বনিসাম্য যখন যেখানে ইচ্ছে যেমন তেমন ভাবে হ'লে চলবে না । 
যথা চৈতন্যচরিতামূতে £ 

[171:71511111815157155151% 

প্রতি বৃক্ষ লত৷ প্রভু করে আলিঙ্গন 

(অনবদ্য অক্ষরবৃত্ত__কিন্ত পরের লাইনেই) 

17111151418 

পুণ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সম্গণ 
এখানে পুষ দু'মাত্রা মাত্রাবৃত্ততঙ্গিম, অথচ রেন একমাত্রা স্বরবৃত্ত- 
ভঙ্গিম। বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যমজল, চরিতামুত প্রভৃতিতে এরকম 
বিশৃঙখলতার দৃষ্টান্ত অণ্ুস্তি। 

এ-ছন্দ খানিকটা বেঁধে আসে বটে চণ্তীদাসের সময়। কিন্ত 

তিনিও প্রথম দিকে এর ছন্দের (বা দ্বিমাত্রিক মিলের) শ্রতিমধূরতা 
সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিলেন না। মিলের দোষ যথা, 

(বধু) কি আর বলিব | আমি 

জীবনে মরণে | জনমে জনমে | প্রাণপতি হইও | তুমি 

ছন্দের দোষ যথা, 


EEL 

ইহার গৌর্‌ ব | রণে করে | আল 

চূড়া ৰাছিয়া কেবা | দিল 
এখানে হার ও গৌর-কে একমাত্র ধরা হয়েছে। অন্য সব বৈঝুব 
কবিদের মধ্যেও এ-ধরণের স্বৈরাচারের ্টান্ত অপর্ষাপ্ত মেলে। 


! 


bi 


© 


অক্ষরবৃত্তের ইতিহাস ৯৫ 


অবশ্য বলা যেতে পারে এরা হ’ল গান, কাজেই এদের ছন্দশৈথিল্য 
তেমন ধর্তব্য নয়। . কথাটা অংশত সত্য । আমি নমস্য বৈষ্ণৰ কবিদের 
খূৎ বার করতেও এ-কথা বলছি না। তাঁরা ভক্তহৃদিবৃন্দাবনে চির- 
প্রণম্য খাকবেন চিরদিনই__আমরা তাঁদের কাছে কত যে শিখেছি 
কত যে পেয়েছি তা কি আমরা নিজেরাই জানি? আমি এখানে 
শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্রমপ্রগতির ধারাটি ধরবার জন্যেই এ-বিশ্ঙছ্খার 
কথা বলছি। একট ছন্দ পুরোপুরি বুঝতে হ'লে তার বিকাশের 
ধারাটি বোঝা দরকার । 


সবপ্রথম ছন্দ ও মিলের বাধূনি গ'ড়ে ওঠে গোবিন্দের কড়চায়। 
বস্তুত গোবিন্দের কড়চা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যাকে বলে একটি landmark 
--আলোক স্তন্ত । এ-ভক্ত-কবির শুধু ভদ্ভিই নয়, কবিদ্বও ছিল, 
মিলের ধারণা ছিল, আর ছিল ছন্দের সহজ প্রবাহ । (১২০ দৃষ্টান্ত) 
কিন্ত হ'লে হবে কি, তাঁর পরবর্তী কবিরা অনেকেই ভক্ত ছিলেন 
বটে, কিন্ত কবি ছিলেন না । কাজেই তাঁরা পয়ারে ফের ঘরোয়া গদ্যের 
অন্ুন্দরতা ও শিথিল ছন্দের বিশৃঙখলার মধ্যে প'ড়ে যান যার ফলে 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে ভুগতে হয়েছিল যথেষ্ট । 

এই অধোগতির যুগেই অভ্যুদয় হ'ল আমাদের দ্বিতীয় যুগের 
কবি ছন্দোরাজ ভারতচন্দ্রের। বাস্তবিক আমাদের আধুনিক কাব্য 
তথা ছন্দ-সাহিত্যের দুটি মূল উৎস: 


(ক) বৈষ্ণব রদ পদলালিত্য 


(খ) মি জপ ০ 
এবং বলাই বাহুল্য এ-দুই কাব্যের মূল ভঙ্গিটি বরাবরই অক্ষরবৃত্তের জের 
টেনে এসেছে । 


© 


৯৬ ছান্দসিকী 


ভারতচন্দ্রের কাছে বাঙালির খাণ অশেষ । তীর দানকে মোটামুটি 
তিনভাগে ভাগ করা যায় £ 


এক) আমাদের পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি ছন্দকে (এক 
আধটা। স্খ লনবাদ) ভারতচন্দ্রই প্রথম নিখুত ক'রে শোধন করেন 
ভাবলালিত্যে না হোক সহজ গতিলালিত্যে-_যেট।৷ ছন্দের তরফ 
থেকে দেখতে গেলে মোটেই কম কথা নয়। 


দুই) সংস্কৃত লঘুগ্ডরু ছন্দ থেকে বাংল! ছন্দে মাত্রাবৃত্তের রস 
নিখুৎ্ভাবে আনেন। (এবিষয়ে বলৰ পরে লঘুগুরু ও সংস্কৃত 
ছন্দের আলোচনায়) 

তিন) নিখৎ মিলের প্রবর্তন করেন-উনশেষ স্বরধ্বনির 
সমতাবিধানে । অর্থাৎ তার আগে গিরি করি মিল চলত--তিলিই 
সবপ্রথম বোঝেন যে গিরি চিরি মিল হ'তে পারে, করি ধরি মিলও 
সুন্দর, কিন্ত গিরি করি বা সোনা চেনা ব্গীয় নিল দৃষ্য। 


এছাড়াও ভারতচন্দ্র লঘুগুরু ছন্দকে সর্ব প্রথম লিখ্‌ৎ ক'রে রচনা 
করেন--সে-কণা যথাস্থানে__মাত্রাবৃত্তের নানা ভঙ্গিও আনেন যুক্তাক্ষর- 
হীন একাবলি লঘুত্রিপদীর বহু চরণ রচনা ক’রে। কিন্ত তাঁর শ্রেষ্ট 
দান নিশ্চয়ই তার অক্ষরবৃন্ত। তীর অনন্যযাধারণ ছন্দপ্রতিভায় 
তিনি কি পয়ারে, কি ত্রিপদী চৌপদীতে, কি মিলের অপূর্ব প্রস্বনে 
এক নবশিহরণ জাগিয়ে তুললেন, ছন্দের রাজ্যে তিনি অভ্যুদয় হলেন 
এক দিকৃপালের মতন রাজ্যের পর রাজ্য লুট ক'রে বিভয়গৌরবেই 
অন্তমিত হ'লেন দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শার মতন--কোথাও পৃষ্টপ্রদর্শন 
না ক'রে। বাহুল্যভয়ে তীর ছন্দাদি থেকে দৃষ্টান্ত বেশি দিলাম না 
(১২৫), (১২৬), (১২৭) দৃষ্টান্ত দরষটব্য-__কারণ ভারতচন্দরের সঙ্গে বাঙালির 
পরিচয় আশৈশব । 


© 


অক্ষরবৃত্তের ইতিহাস ৯৭ 


কিন্ত ভারতচন্দ্রের পরেই আমাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ফের যেন এলিয়ে 
পড়ল। তীর মৃত্যুর পরে শতাধিক বৎসরের মধ্যে আর কোনে৷ 
ছন্দ-প্রগতি হয় নি। (রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রমুখ 
গীতিকারগণ গান বাঁধতেন প্রধানত স্বরকৃত্ত ছন্দে__তাছাড়া এরা 
কেউই স্বভাবে কবি ছিলেন না__ছিলেন ভক্ত) উনবিংশ শতকের 
মাঝামাঝি মধুসূদনের দীপ্রপ্রতিভার উদয়। আমাদের কাব্যজগতের 
তৃতীয় ক্রমে তাঁকে দিনমণি বললে ভুল হবে লা । তাঁর মশাল হাতে 
নেন আমাদের চতুর্থ বিভাবন্তু বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ । অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে রবীন্দ্যুগেই_সবচেয়ে বেশি তাঁর হাতে 
তার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মোহিতলাল, 
করুণানিধান, কালিদাস, ক্সুদরঞ্তন, নিশিকান্ত প্রমুখ প্রতিভাবান কবিদের 
হাতে। 


এবার বলার সমর এল এ-ছন্দের শ্রেষ্ঠ ভজির কথা । 


0, 178-7 


1 


ষ্ঠ অধ্যায় 


অক্ষব্রবৃতের প্রকাতি ও প্রবহুমানত। 


বলেছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রুদ্ধদলের দ্বৈধ আচরণ £ 

(ক) শব্দের শেষে এলে এ-ছন্দে যুগ্াধবনি গজেন্দ্রগমনে 
চলে দুমাত্রার কদমে_“সবদাই” । 

খে) শব্দের মাঝে প'ড়ে গেলে চলো রুদ্শ্খাসে 
একমাত্রার কদমে কিন্তু “সবাই নয়”__-“সচরাচর”। 

আগেকার যুগের অক্ষরবৃত্তে (ক) নিয়মেরও খুব বাঁধাবাধি ছিল না 
এ আমরা দেখেছি, যেমন চৈতনাচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাসের 


॥ 
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি 


4. 1. 
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সব ছাড়িতে না পারি 


এখানে ধিক দস্তরমাফিক দ্বিমা ত্রিকই বটে, অথচ প্রাণ যায় একমাত্রিক 
__বলাই বাহুল্য । 


কিন্ত যে-কারণেই হোক এ-ভঙ্গি এখনকার শ্রেষ্ঠ অক্ষরবৃত্তে 
একেবারে অচল । খুঁজলে সধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যোন্দ্র- 
নাথ, মোহিতলাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিদের পরিণত-বয়সে রচিত প্রকৃষ্ট 
অক্ষরবৃত্তে যে এ-বরণের দৃষ্টান্ত “লাখে না মিলিবে এক”? এ-কথা জোর 
ক'রেই বলা যায়। ভবিষ্যতেও যে এ-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবে 


© 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা ৯৯ 


তারও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না । কাজেই অক্ষরবৃত্ত সন্বক্ধে বলা 
যায় জোর ক’রেই যে £ 


এ ছন্দে শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি “সর্বদাই” দ্বিমাত্রিক। 


কিন্ত খ-এর দ্বিতীয় ঘিয়মটি নিয়ে গণ্ডগোলের অস্ত নেই। কারণ 
শব্দমধাবর্তী যুগ্যংবনিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনেক সময়েই দ্বিমাত্রিক হয় 
দেখা যায় । তাই এ-বিষয়ে কোনো সুত্র বাঁধা যায় কি না দেখা যাক। 
এ-সুত্র করার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মৃতিকক্ষে বড় বড় 
হরফে টাঙিয়ে রাখলে অনেক অহেতুক বাপ্বিতণ্ডার নিরসন হবে। 
১৩৪১ সালে তিনি প্রবোধচন্দ্রকে একাট চিঠিতে লিখেছিলেন £ 
“খুগ্স্বরবর্ণ" (যার কায়েমী নাম কুদ্ধদল ) ““বাংলাছন্দে মাত্রা 
গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে । হসস্ত 
ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে বাঞ্জান বর্ণের যোগেও এই বিকলে্পের উত্তব হয়। 
মাত্রা-গণনার বাধা নিয়ম বাংল ছন্দবিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা৷ 
বিচার করতে হয় ।” আমাকেও লিখেছিলেন ২৩.৯.১৯৩৯ তারিখের 
এক পত্রে যে “বাংলা ছন্দে ধ্বনির স্থিতিস্বাপকতা৷ মাপকাঠির মাপ 
অতিক্রম করে, অক্ষরদেখা দৃষ্টির বেড়া সে অনেক সময়ে ডিঙিয়ে চলে ।”” 


এ-কথাটা অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, বাংলাছন্দে রুদ্ধদলকে 
কখনো সংশ্লিষ্ট ও কখনো বিশ্লিষ্ট ক'রে আমরা পড়ি এইজন্যে যে 
উচ্চারণে দুরকম ভঙ্গিরই চল আছে। মনে রাখতে হবে যে কথার 
বনি বড় বেশি জীবস্ত, সুতরাং চলস্ত জীবনের ছোঁয়াচে একটু আধটু 
আবেগেও তার চালচলন বদলে যায় অনেক সময়েই । যেমন, যখন 
সই সইকে আদর ক'রে বলে “মৰ্‌ গে যা” তখন মব্-কে সংশ্রিষ্টভাবেই 
বল৷ হয়_ছোট ক'রে । কিন্ত অরক্ষণীরা মেয়েকে মা যখন বলে £ 
“পোড়াকপালি, তুই মর ম-ৰ্‌ স্‌, যম এত লোককে নেন কিন্তু 


১০০ ছান্দসিকী 


তোকে নেন না যে কেন--” ইত্যাদি তখন ম-_বৃ টেনে বিশ্রিষ্টভাবে 
বলা হয় বড় ক'রে । ছন্দ নানাদিকে নিজেকে সংবমন্গুমিত করলেও 
এ-ধরণের মৌখিক বিকল্পতঙ্গির “স্থিতিস্থাপকতা "কে নামঞ্জুর ক'রে 
চললে সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় গৌঁয়ার্তুমি। অথচ একটা মোটামুটি নিয়ম 
না থাকলেও যে চলে না এ-ও সমান সত্য। তাই এক্ষেত্রে কর্তব্য 
হচ্ছে মন ও কান খোলা রাখা-_নিয়মকানুন বাঁধার, বা বিধিবিধান 
দেবার সময়েও স্মরণ রাখা যে উচ্চারণভঙ্কি আমাদের মন প্রাণ আবেগ 
গতিবিধির সঙ্গে এত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে সে অনেক সময়েই চলে 
স্লোতস্বিনীর মতন, নিয়মের খাত না মেনে নিজের নতুন পথ ক'রে নেয় 
আপনার গতিস্বচ্ছন্দ প্রবর্তনায় । এর একটা উদাহরণ দেই । আগে 
আগে ‘হইল’ শব্দটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রায়ই ছ্বিমাত্রিক উচ্চারিত হ'ত 
_যথ৷ কৃত্তিবাসের “বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন''। কিন্ত আজকাল 
এ-ছন্দে এ-শব্দটি খুব ক্ষেত্রেই দ্বিমাত্ৰিক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হ'য়ে 
থাকে । আজকাল (কাশীদাস) £ 
[ll 
বৃদ্যুন, রণেতে হইল ঘোর রণ 

এইভাবেই একে ত্রিমাত্রিক বরা হ'য়ে থাকে । কিন্ত তা সত্বেও হইল, 
কইল, আইস, হইনু বর্গীয় শব্দকে বিকল্পভঙ্গিম বলা ছাড়া পথ নেই, 
যেহেতু কখনো টেনে উচ্চারণ ক'রে কবিরা এদের তিন ধরেন, কখনো 
ঠেশে উচ্চারণ ক'রে ধরেন দুই | যথা £ 


॥ 
অবাক হৈনু হাটে দেখিয়া গুবাক।  ( ভারতচন্দ্র_বিদ্যানুন্দর ) 
| 
_ “অর্থ আরু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার” (কাশীরাম) 
এখানে হৈ ‘দ্বিমাত্ৰিক-বিগ্ৰলি্ট, অথচ ‘কৈ’ একমাত্ৰিক । 


© 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানত৷ ৯০১ 
তেমনি সসুদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে প্রথম সর্গে ( পয়ারে ) 
একনাত্রিক ‘আই’ যথা 


নং 
“আইস এবে তুমি, আমি স্বপু দেবী সহ” 
আবার দ্বিতীয় সর্গে__ 


[| 
“ধনেশ! আইস সবে যথা পদ্মযোনি'' 
এখানে ‘আই’ হ’ল দ্বিমাত্ৰিক । 


দৃষ্টান্ত বাড়ানোর প্রয়োজন নেই_এ থেকেই আমাদের মূল বক্তব্যটি 
বেশ বোঝাযাবে £ যে, বিশেষ ক'রে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এধরণের বিকল্প 
ভঙ্গিচলে কেন না কানের এতে সায় আছে যথ৷ (রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
দৃষ্টা স্ত--“‘ছন্দ’’ থেকে) £ 


hi ভেঙ্গে গেছে শুনে গিনি রেগে খুন 
ঝি বলে আমার লিল 
আবার, চিল ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষে, 
ঝিবলে ও মোর নাই কোনো দোষ 
এছ কথা শুনিবারে ভিটে রাত্রি মাটি 
আবার ও কথার লাগি ভিন রজনী জাগি 


এ থেকে এই সূত্র করা চলে যে দেশজ শব্দের মধ্যে হসন্ত থাকলে 
শে-ক্ৰদ্ধদলকে দরকার মতন বাড়ানো কমানো ছন্দসিদ্ধ__অর্থাৎ 


@ 
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সে কখনো দ্বিমাত্ৰিক কখনে। বা একমাত্রিক। তবে কোথার কানে 
কেমন শোনাবে সেটা হাতে কলমে ক'রে দেখাবার ভার সূত্রকারের 
নয়_কবির। যেহেতু আমাদের যুগ্ুত্বনির “স্থিতস্থাপকত।”-র শ্রেষ্ঠ 
বিচার হবে শুধু শ্রেষ্ঠ কবিদেরই শ্রুতির দরবারে । 

hn 

ব্যাঙ্গম৷ মেলে দিল পাখা 

মণিদিদি উড়ে চলে সার রাত্রি ধ'রে 

I 
যাই তারে খাইরে, আসিগে 
I 

সে খেলাও চিনবে না না-কেউ__ 

এঁরা? 

ফব্সা চালতা ছিল সারবীধা-__ 


1 1 
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা__ 
1 
বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে পাস্তিথাটার 
॥ 
কুচি পড়েছ ধরা তুমিই রবির আদরিণী--(বনবাণী) 


he = 8 
আলৃতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল্--(অশুদামঙ্গল) 
কিন্ত দ্রষ্টব্য এই যে এ-সব ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকে অন্যভাবে 
প্রয়োগ ক'রে তার বুগবত্বনির একমাত্রিক প্রয়োগ দেখাতে পারা সম্ভব যথা 
2৮ 
ব্যাঙ্গমাও মেলে দিল পাখা__ 


হ 
হাসি কান্া। দিয়ে গড়া এ জীবন খানি__ 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা ১০৩ 


২ 
পাস্তিঘাটা-আঘাটায় পড়েছিল বরা প্রকাণ্ড কুমীর 
|! 
কুচি ফুল নামে হয় স্ুন্দর__যদিও 
নামে কী বা আসে যায়? 


| 
আলত৷ পায়ে এলো কে গো সুন্দরী রমণী ! 

কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা সূত্র বাঁধা বিড়ম্বনা, বিকল্প 
ব'লে ছেড়ে দেওয়াই সুবৃদ্ধি। কারণ নিয়মের যদি কোনো সার্থকতা 
থাকে তবে তা এই যে তার ব্যতিক্রমটাও “নিয়ম” নয়। কিন্ত 
এখানে দেখা যাচ্ছে নিয়মেরও যতখানি মূল্য তার তথাকথিত 
ব্যতিক্রমেরও প্রায় ততখানি মূল্য। তাই এরূপ স্থলে নিয়ম বাধতে 
গেলে জুবিধার চেয়ে অস্বিধাই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ভেবে 
রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ইতি করাই ভালো যে “'দ্বৌ 
কত্তৰ্যৌ’’__অৰ্থাৎ সূত্রটি দাঁড়াল এই £ 


দেশজ ঘরোয়া হসভ্তমধ্য বাংলা শব্দে এ হসস্তের রুদ্ধদল 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একমাত্রিকও হ'তে পারে দ্বিমাত্রিকও হ'তে 
পারে । 


* * ক 


এর পরে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিধির সমস্যা সমাধানের পালা । 
এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিকে চলতি ভাষায় সহজ ক'রে বলতে হ'লে 
এইভাবে বলতে হয় যে সমাসবদ্ধ শব্দে পদমধ্যশ্থিভ কোনে 
শব্দের শেষে কুদ্ধদলকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় স্বতন্ত্র শব্দের 
মতন গণ্য করে_ যদি সে শব্দকে দুঅক্ষরে বিছিয়ে লেখা 
হয়। যথা 


© 
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পা 1 1 
প্রাণূদণ্ড, ফল্ফুল, সুখদুঃখ । অসংস্কৃত দেশজ শব্দ সমাসের বেলায়ও 


1 | 1 
এই কথা, বথা ধুপছায়া, শীকঘ্টা, চুলর্বাধা ইত্যাদি । কোনো শব্দের 


1 এ. 
সঙ্গে প্রত্যয়ের সমাসের বেলায়ও এ কথা যখ নিড় খানি, বসনটি, ধরণটা 
ইত্যাদি। 


কাব্যসাহিত্য থেকে দুএকটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয় £ 


A 
এই স্বর্ণকমলাটি দিও কমলারে (মেঘনাদবধ) 
1 
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে 
1 
রাজ সিংহাসন, . 


1 
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী 
1 
রাজদণ্ডরূপে 
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন (রবীন্দ্রনাথ) 


1 i 
মরণে সমাপ্তি হবে--তারপর নিমম আঁধারে শলগোপীল লরি 
সব চিহ্ন লুপ্ত হবে, মুছে যাবে ক্ষীণতম দান 


ইত্যাদি-ৃষ্টাম্ত বাহুল্যের দরকার নেই__এ-রকস সব ক্ষেত্রেই 
উপরের নিয়ম খাটবে_কেননা এ-সব স্বলেই শব্দমব্যস্থিত সংস্কৃত তথা 
দেশজ শব্দগুলির প্রতি রুদ্ধদলকে দুই অক্ষরে বিছিয়েই লেখা হচ্ছে। 


৮ 


© 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানত৷ Dot 


দুইয়ের বেশি শব্দের সমাস হ'লেও এই কথা--যথ৷ রবীন্দ্রনাথের 
বর্ষ শেষ-এ £ 
॥ 


| ll ॥ 

বিভ়গরজঙ্থনে অন্রভেদ করিয়া উঠুক মঙ্গলনির্ঘোষে 
এখানে ছন্দের তরফ থেকে সাফাই এই যে বিজয় বা গর্জনকে আলাদা 
আলাদা শব্দ ধরাই যুক্তিসঙক্গত। কেন না ছন্দের মাথাব্যথা তে 
ব্যাকরণ নিয়ে নয়-ধ্বনিরীতি নিয়ে। মেঘনাদবধের 


॥ 
“এই স্বৰ্ণকমলাটি দিও কমলারে'" 
এখানেও এ-সূত্র প্রযুজ্য কেননা এখানেও আসলে কমল4ঁটি এই দুটি 
শব্দের সমাস হচ্ছে__অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংল প্রত্যয়ের 
সমাস। প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে শব্দই তো বটে। খানি প্রত্যয়ান্ত শব্দের 
বেলায়ও--যথা৷ রবীন্দ্রনাথের £ 


1 
সায়াহ্ছের শেষ আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি--(গীতালি, অঞ্জলি) 


কিন্ত প্রায়ই ৎ ও ক এই _টি অক্ষরান্ত _গুংবনি দ্বিরাচারী অর্থাৎ 
ছন্দে মৃৎ, হৃৎ, বত, দিক-জাতীয় শব্দ মধ্যবর্তী হ'লে একমাত্রিকও 
হয় দ্বিমাত্রিকও হয়। যথা (রবীন্দ্রনাথের “‘ছন্দ'” থেকে) £ 


তব চিন্ত গগনের দূর দিৰ্সীন৷ 
মনের আকাশে তার (২: বেয়ে 
নকলা এর চাদ বুঝি 

PE এঁকে আজি দিল কে 


১০৬ ছান্দসিকী 
মধুসূদনের তিলোত্তমাসস্তবেও রয়েছে : 


LE 
“বিমুখিবে দিক্পালগণে তোমা সহ,” 


1 
সারা “চলিলা দিক্‌পালদল পরম হরযে।'' 
এদের সবাইকেই মঞ্জুর করতে হবে কোনো বৈয়াকরণিক নিয়মের 
খাতিরেই বলা চলবে না যে এ-সব ক্ষেত্রে “দ্বৌকর্তব্যৌ” নীতি 
ছান্দসিক অনাচার । কেন না শব্দের এই বৈকল্পিক প্রয়োগে যে অনেক 
সময়েই ছন্দের শ্রীবৃদ্ধি হয় এ-কথা অস্বীকার করে চলে না । দুটো 
উদাহরণ দেই পাশাপাশি : 


তব ভাল উদ্ভাসিরা এ-ভাবনা তড়িতপ্রভাব 
এসেছিল নামি’ : 

“এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্-ছিন-বিক্ষিপ্ত ভারত 

বেঁধে দিব আমি।'' (রবীন্দ্রনাথ -শিবাজি-উত্সব) 


এর পাশে নেওয়া যাক 


পীড়িত ভুবন লাগি’ মহাযোগী করুণাকাতর 
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবহ 
তোমার নিখিললুপ্চ অন্ধকারে দীড়ায়ে একাকী 
দেখেছে বিশ্বের মৃক্তিপথ (রবীন্দ্রনাথ__রাব্রি) 


এখানে তড়িৎপ্রভা-কে চার মাত্রা ধরা হয়েছে ডিৎ-কে সংশ্লিষ্ট বা 
এফমাত্রিক ধ'রে, অথচ বিদ্যুৎরেখা-কে পাঁচ মাত্রা ধরা হয়েছে 
দুযুৎ-কে দ্বিমাত্ৰিক ধারে । এ-ধরণের স্বাধীনতাকে অনেক কঠোর 
ছান্দসিক করুণার হ'য়ে ক্ষমা করেন আর্ধপ্রয়োগ, latitude বা 
শৈথিল্য নাম দিয়ে, আবার কেউবা বলেন আরো রুখে_-“এরই তে। 


১০৭ 





নাম 11০075৩ বা স্বৈরাচার 1” এঁদেরই লক্ষ্য ক'রে এনসাইকপী ডিয়ার 
উদার ছান্দসিক বলছেন : “The critics have written much 
of ‘prosodical license’, but verse in the days of Homer. 
like verse now, is simply good or bad and if it is good 
it may show liberty or, variety, but it knows nothing 
of license.” 


কবিরা তীদের সূষ্ষ্শ্রতি দিয়ে শুনতে পান এই “স্বাধীনতা” বা 
“বৈচিত্রোণর ঠিক তালাটর ছন্দ। তাই তাঁদের স্বাবীনতার পথে 
নিয়ম খাঁটি আগলে ব'সে থাকলে চলবে না। এ-কথাটি মনে রেখে 
প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যে বড় জোর এইটুকু বলা চলে যে, দেশজ বাংল! 
ওরফে তন্তব এবং সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দে শব্দমধ্যবর্ভা 
“সচরাচর” দ্বিমাত্রিক-_যদিও এরও ব্যতিক্রমে ৮৪৮১০: এলে 
ছন্দের লাভ বৈ লোকসান নেই। এ-কথা বলছি এইজন্যে যে 
এই সামান্য কথাটা নিয়ে সম্পৃতি মাসিক পত্রিকাদিতে তর্ক 
তুমূল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন, ভেবে পাওয়া ভার। 
কারণ ছন্দ হ'ল শ্রুতিসধুর ব্যবস্থা । শ্রুতি যদি এনমাধুর্য 
পেয়ে স্বচ্ছন্দে এ-বিকজ্পভদ্দির স্বপক্ষে বিধান দেয় তবে_বৈয়াকরণিক 
বা ছান্দসিকের আপত্তি করার এক্তিয়ার কোথায় ? তাঁর কাজ তো 
বিধান দেওয়া নয়__হুকুস নেওয়া । এখানে কান যদি এ হ্বোকতব্যৌ 
বিধানে সায় দের_-তবে আর কার কী বলবার থাকতে পারে? 





শেষত প্রশ্ন ওঠে, অসমাসিত স্বত্ব সংস্কৃত শব্দকে যেখানে যুক্তব্ণে 
লেখ। হয় সেখানে কুদ্ধদলের মতিগতি কি রকম ? 


উত্তর এই যে এখানে খুব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমর) 
এবুগ্রধ্বনিকে ঠেশেই পরড়ি_সংশ্রিষ্ট কারে একমাত্রিক ধ'রে। 
মৃতপাত্রের মৃৎ, বা বিদ্যুৎ্প্রভার দুযুৎ বিকল্পে দ্বিমাত্রিকও হ'তে পারে 
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বটে, কিন্ত মৃন্ময়ীর মৃ বা বিদ্যুদ্বেগের দুদু একলাত্রিক হওয়াই 
দস্তর। এর কারণ এই যে, এতে ক'রে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সহজে 
ভারি হয় না-_-অক্ষরবৃত্তের সংস্কৃত শব্দগুলির ধারণশক্তি খুব বেশি 
ভারসহ ব'লে । এই শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন “শোষণ 
শক্তি” । এ-কথার মানে এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রকৃতিতে অত্যন্ত 
সহিষ্ণু। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তীর “ছন্দ” বইটিতে ভারি চমতকার 
আলোচনা করেছেন আমি একটিমাত্র উদ্ধতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। 


পাষাণ মিলায়ে যায় গাছের বাতাসে 
“এর মধ্যে কতটা ফাক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়। 
“পাষাণ মূছিয়৷ যার গায়ের বাতাস 
“ভারি হোলো না। 
“পাষাণ মুছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে 
এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না। 
“পাষাণ মুছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছাস 
“‘এ-ও বেশ সহ্য হয়। 
“সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছাসে 
“এতেও অত্যন্ত ঠেশাঠেশি হোলো লা---*” ইত্যাদি 


এইজনোই তিনি “পয়ারজাতীয় ছন্দ”কে (যাকে আমরা বলছি 
অক্ষরবৃত্ত) “স্থিতিস্থাপক”" ব'লে বলছেন “এই গুণেই বাংলা কাব্যকে 
সে এমন ক'রে অধিকার ক'রে বসেছে ।”? 


কথাটা খুব সত্য । কারণ স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যতই গুণগান 
করি_তাঁদের আরো অনেকখানি বিকাশ না৷ হ'লে তাঁরা অক্ষরবৃত্তের 
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। কারণ এখানো বাংলার ছন্দরাজ্যের 
ছত্ৰপতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। অমিত্রাক্ষরে, নাটকে, আখ্যায়িকায়, 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা ১০৯ 


চরিতামৃতে, মহাভারতে, রামায়ণে সর্বব্রই এখনো অক্ষরবৃত্ত ছন্দই 
বেন্রস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে--যাকে ইংরাজি ভাষার উচ্ছ্াসে 
বলা যায় the centre of the stage. আর এর একটা মন্ত 
কারণ হ’ল অক্ষরবৃত্তের এই ধারণ-প্রতিভ৷ ওরফে “শোষণশক্তি'’। 
নিছক লালিত্যে ও বৈচিত্রো এর চালচলন ও ঠাটঠমক মাত্রাবৃত্তের 
চেয়ে কম হ'তে পারে, ঘরোয়া অন্তরঙ্গতায়ও হয়ত এর সহজত৷ 
স্বরবৃত্তের চেয়ে কিছু কম রসাল _কিস্ত কোনো ছন্দেরই পরম 
বিচার হ'তে পারে না তার যা নেই তা দিয়ে। দেখতে হবে সে 
কী দিচ্ছে_আনন্দে, রসে, ভাবে, ঝঙ্কারে, কল্লোলে ; দেখতে হবে 
ভাষার প্রকাশশক্তি তার রূপায়নে কতখানি রূপ পাচ্ছে ; সর্বোপরি 
দেখতে হবে তার ভবিষ্য২-সম্ভাবনা । 


আমি বলতে চাই এ তিনটে বিচারেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এখনো 
প্রথম শ্রেণীর জীবন্ত ছন্দ ব'লে শিরোপা পেতে পারে । আর তার কারণ, 
জীবনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর গতিছন্দও তাল রেখে চলতে জানে__ 
ইভল্যুশন মানেই তে দরকারের সঙ্গে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে 
নিজের ছন্দবদল। 


এ-পরিবর্তনের বা নব পরিণতির আর একটিমাত্র প্রধান প্রবণতার 
উল্লেখ ক'রেই এ-অধ্যায়ের ইতি করব । কিন্ত আগে গত প্রসঙ্গটা সেরে 
নেওয়া দরকার । 


কথাটা হচ্ছিল অক্ষরবৃত্ত শব্দের সংস্কৃত শব্দের অস্তর্গ ত রুদ্ধদল 
নিয়ে । আমরা দেখেছি, সচরাচর এ-ধরণের শব্দমধ্যবর্তাঁ রুদ্ধদল 
যুক্তবর্ণে লিখিত হ'লে এ-ছন্দে সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতেই উচ্চারিত হয় 
একমাব্রায় । তাই এ-ছন্দে দিগৃ-বধূ সচরাচর চতুর্যাত্রিক ধরা হ'লেও, 
দিগ্ব কে ধরা হয় ত্রিমাত্রিক । গদৃগদ-কে সচরাচর চতুর্মাত্রিক বার 


© 


১১০ ছান্দসিকা 


হ’লেও গদগদ-কে ধরা হয় ত্রিমাত্রিক । কেবল সচরাচর ৎ ও কৃ 
নিয়েই বেশি বিকল্প ব্যবহার দেখা যায়। সেজন্যে এ-ছন্দে মৃতপাত্র 
সচরাচর (ত্রিমাত্রিক ও চতর্নাত্রিক) উভবমীঁ হ'লেও মৃণ্রয়ী সচরাচর 
ত্রিমাত্রিকই ধরা হ'য়ে থাকে। বিদ্যুত্বহি- এ-ভাবে লিখলে সচরাচর 
পঞ্চমাত্রিক ধরা হ'লেও বিদুদ্বহি বা বিদ্যুদ্দাম বা বিদ্যুদ্বেগে কে 
সচরাচর ধরা হয় চত্র্মাত্রিক। ন্‌ 


কিন্ত হাল আমলের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত শব্দের 
মধ্যে যুক্তবর্ণ থাকলেও সেখানকার যুগ্ুধ্বনিকে কবিরা বিশ্লিষ্ট ক'রে 
দ্বিমাত্ৰিক ধরেছেন। করেকটা উদাহরণ না দিলেই নয়-_কারণ 
অক্ষরবৃত্তে এ -ধরণের দ্বিরাচার বড়ই গুরুতর £ 


সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহনিশি 
1 
ঝর ঝর বর্ষার মতে৷ (রবীন্দ্রনাথ_বর্ধাযাপন) (১৪৩) « 
এ 
জ্যোতনা ডালের ফাঁকে 


1 
হেথা আল্পনা আঁকে 


এ নিকুঞ্জ জানো আপনার (ত্র _বনবাণা) 0১৪৪) 
এ 
পৌষের পাত৷ ঝর। তপোবনে 
আজি কী কারণে (এ-বলাক!) 
টলিয়া পড়িল আসি’ বসন্তের বাজ —(১৪৫) 
1 bl 
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে (এ--পূরৰী) (১৪৬) 


আসে Es প্রভাতের অরুণ দুকুলে (এ্র--বীথিক৷) (১৪৭) 





অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা। ১১১ 


কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে 
মনে ভাবে জিৎ হোলো তার 


॥ 
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ না রেখে 
তারাগুলি রহে নিবিকার (রবীন্দ্রনাথ)--(১৪৮) 
কার কথা ব'লে যাই কার গান গাহিরে 


সু 

অর্থ কিছুই তার নাহি রে (রবীন্দ্রনাথ__উৎসর্গ)_-(১৪৯) 

আমি রবীন্দ্রনাথ থেকেই এ-সব উদ্ধৃত করছি যেহেতু এখনো এটা 
বিতগ্ডার বিষয়_-তাই শ্রেষ্ট দৃষ্টান্তই নেওয়া দরকার । কিন্ত এ-ধরণের 
কলীন দৃষ্টান্ত অন্য কবিদের মধ্যেও পাওয়া যায় যথেষ্ট 2 


সাত পাঁচ ভাবি’ সন্যাপী বেশ ধরে  (ভারতচন্দ্র__বিদ্যানুন্দর)_-(১৫০) 


1 
স্বর্-শক্র-ধ , রতনে খচিত তনু 

1 (অধুসদন-__ব্জাজনা) (১৫১) 
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল 


॥ 
হিয় বিমর্ষ দুখে চাহি চপলার মুখে 
1 (হেমচন্দ্রবৃত্ৰ সংহার)--(১৫২) 
আগে এ শবের দাহ কর সংস্কার 


© 


১১২ ছান্দসিকী 
1 
কাম গন্ধ নাহি রবে কুজার প্রেমে (দেবেন্দ্রনাথ সেন) _(১৫৪) 
"| 
রাহুগ্রাস দষ্ট্রায় পূর্ণচন্দ্র লয় পায় (নিশিকান্ত) (১৫৫) 
1 1 
তোমার অন্ধকার পারাবার তোমার নিরঞ্জন প্রশান্তির লোকে 
(৬৮ দৃষ্টান্ত) 
1 
তব চুম্বন নিত্য নব দীপ জ্বালে--(নিশিকান্ত) —(১৫৬) 
মুষ্টিতে কম্পিত স্ষ্টি প্রস্ফুটিরা ওঠে 
1 
শুধু দুটি অঙ্গুলে লেখনী-লীলায়_(নিশিকান্ত) —(১৫৭) 
1 
হিরণুয়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে 
1 
জান্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিডে_ (জবীন্দ্রনাথ দত্ত- রস 
--(১৫৮ 


1 
অসূর্ধম্পশ্যারূপা৷ পরাণ প্রিয়ার 


অবরুদ্ধ জীবনের ভাঙি’ ক্ষুদ্র কারা | (নৈত্ৰেরী দেবী -চিত্তছায়৷ 
ফেনিলোচ্ছল জল ছোটে শত ধারা. | __আৰেগ) _(১৫৯) 


॥ 
জগদ্ধারিণী মাতা ! শোন ওই দিকে দিকে তোমার পুজার 
॥ 
এ বাজিয়া উঠে__“'আনন্দ হ্বনিয়া যায় ভরিয়া গগন (নিশিকান্ত) (১৬০) 


জানি আমি--একদিন তারি চেতনার 
মৌন স্পর্শে চমকিয়া উঠিব বিস্ময়ে 


© 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা ১১৩ 


প্রতি দেহবিন্দু মাঝে নিরখি' আপনি 


1 
রূপান্তরিত কান্তি--(অনামী--বৈরাগী) --(১৬১) 
4. 4. 
করে ফুল-বঞ্চিত? মোরা চাহি সঞ্চিত রাখিতে সম্পদ 
(ধ্রুৰহ্জন্দর--সূর্যযূশী) 
সে-বিজয়ী চতুদোলে বিধুর অস্তরতলে (১৬২) 


॥ 
স্বয়্বরণ জুলে শরণসোহাগে 
(কাটা সূৰ্যনুৰী_-এ) 


এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে (১৫৮) দৃষ্টান্তে জুবীন্দ্রনাথের এই 
তিনটি ধ্বলিমঞ্জর ছন্দ স্ুুকবি শ্রীবুদ্ধদেব বন্গর কানেও নামঞ্জুর মনে 
হয়েছে_তিনি ১৩৪৪ আশ্বিনের “কবিতার” লিখেছেন : “আমার 
মতে এ-সমস্ত লাইন নিশ্চয়ই ছন্দপতন |” এ-মত যদি যুক্তিমঞ্জুর 
হয় যে সংস্কৃত শব্দে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্রধ্বনি দ্বিমাত্ৰিক হ'লে সেটা 
ছন্দপতন হবে তাহ'লে এ একই যুক্তির জোরে মৃতৎপাত্র বৎসর 
প্রভৃতি শব্দের মৃৎ-কে কবিরা যে নিত্যই বিকল্প স্বিমাত্রিক ধরেন 
সেটা ভুল ছন্দ বলতেই হয়। তবে কথা উঠতে পারে ৎ আলাদা 
একটি অক্ষর ব'লে মৃ্ধকে দ্বিমাত্ৰিক পরলেও দোষ নেই । কিন্ত 
এ-ধরণের সাফাইয়ের বিপদ এই যে এন্দৃষ্টিতঙ্গি (বা শ্রুসতিভঙ্গি) মেনে 
নিলে অগত্যা এ-ও মেনে নিতে হয় যে চলতি “অক্ষর” অর্থাত “হরফ'” 
ধ্বনির ইউনিট হ'তে পারে । এ-ধরণের মতকে মানতে রবীন্দ্রনাথ 
পই পই ক'রে নিষেধ করেছেন, এবং সব কবিরাই তার এমতে 
সায় দেবেন যে “কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিম্বা মেনে নেয় নি, 
চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিন্বা বীধা নিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তক 
০:৮৮ 178-8 
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তোলা অগ্রাহ্য ।'’ অন্য ভাষায়--অক্ষর বা হরফ কোনে! ছন্দের ভিৎ 
হ'তে পারে না, কেন ন। অক্ষরের বিচার হ'ল আসলে “দার্শনিক” 
যেখানে ধ্বনির বিচার হ'ল “শ্রাবণিক”'। অবশ্য সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দের প্রশ্ন স্বতই উঠতে পারে- কিন্তু পরে__পরিশিষ্টে_আমরা 
দেখব যে শুধু যে সংস্কৃত অক্ষর মানে সিলেব্ল্‌ তাই নয়_এক অনুষ্টভ 
ছাড়া সংস্কৃত অক্ষববৃন্ত ছন্দও আসলে অতি-নিদিষ্ট মাত্রাবৃত্তই--কেন না 
তাতে অক্ষর ও মাত্রা দুয়েরই সংখ্যা একেবারে বাধাধরা-__অচল প্রতিষ্ঠ। 
এইজন্যে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও লিপি-পদ্ধতিকে ছন্দের বনেদ করলে 
ভরাডুবি অনিবার্য । কেন না তাহ'লে ধরা যাক্‌ যদি মৃন্ময় লিখি 
তাহ'লে বলতে হবে এ চতু সাঁত্রিক, মৃণুয় লিখলে ত্রিমাত্রিক ? তাই 
এটা মেনে নিলে অসঙ্গত হবে না যে সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিমূল্য তার 
লিপি-পদ্ধতির উপরে নির্ভর করা উচিত নয়। 


এইজন্যেই মনে হয় যে “তবু কি রবে বাকি কালা খেলা” 
পংক্তিতে কান্-কে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক'রে স্বিমান্রিক ধরা যদি সাধু 
হয় তবে যুগাস্তর-এর গাব্-কেও হিমান্রিক ধ'রে “যুগান্তরের ব্যথা 
প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে"-কে ছন্দসিদ্ধ করা সাধু হবে। ঠিক তেষ্নি 
“জনমান্তরের" বিষয়েও ১৫৮ দৃষ্টান্তে। 


এ-কথ শুধু তর্কের খাতিরে বলছি না। বলছি এইজন্যে যে 
অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যস্থিত রুদ্ধদল যখন বহক্ষেত্রেরই বিকল্পে দ্বিমাত্রিক 
হয় দেখা যাচ্ছে তখন যুক্তাক্ষরে-লেখা রুদ্ধদল সংস্কৃত শব্দেই বা কেন 
বিকলেপ দ্বিমাত্রিকতার বৈচিত্র্য দাবি করতে পারবে না? 


এ-কথা আমার অগোচর নেই যে ছন্দকে মঞ্চুর করে প্রধানত: মনের 
যুঞ্তি নয়__কানের মেজাজ, কিন্ত ঠিক সেইজন্যেই বলা চলে যে, 


পি 


< 


b 


ভি 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা। ১১৫ 


যেহেতু (১৫০--১৬০) দৃষ্টান্তগুলি কবিঞ্রুতিসন্্রত সেহেতু এ-ধরণের 
বৈকল্পিক স্বাধীনতাকে নামঞ্জুর করাটাই হবে গা-জোয়ারি । কেন না৷ 
এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ যথেষ্ট রয়েছে যে ভবিষ্যতে অক্ষরবৃন্তে 
এ-রকম উচ্চারণ-বৈচিত্র্য আসবে--বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে এ-ছন্দে 
কান সব চেয়ে বেশি উদার ও সহিষ্ণু। 


অবশ্য তর্ক উঠতে পারে তাহ'লে অক্ষরবৃত্ত বড় বেশি মাত্রাবৃত্ত 
ভঙ্গিম হয়ে পড়বে । কিন্ত এ-আশঙ্কার খুব বেশি কারণ নেই__কেন না 
অনুর ভবিষ্যতে সংস্কৃত যুক্তাক্ষর-নিদিষ্ট কুদ্ধদল যে যথেচ্ছ দ্বিমাত্রিক 
হবে এমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, --এ-ও কেউ বলছে না 
যে অক্ষরবৃন্তের যেখানে-সেখানে এ-ধরণের মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি আনা হোক, 
লেখা হোক (রবীন্দ্রনাথের) 
॥ 
এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও “সংসার-তীরে”” 
॥ 
“কল্পনে" রঙ্গময়ি, দূলায়ো না সমীরে সমীরে 
॥ LT 
বিজ্জন বিষাদঘন অন্তর কুগ ছায়ায় । 


না__এখানেও কম্পাস হচ্ছে মাত্রাজ্ঞান, সৌঠবজ্ঞান_-অর্থাৎ কতখানি 
স্বাধীনতা নিলে সেট। স্বৈরাচার হ'য়ে উঠবে, কতটা সংযমে স্বাধীনতা 
হবে সুন্দর এইটা জানা । ইংরাজি কাব্যেও যেমন পঞ্চপবিক আয়াম্বিক 
ছন্দে আনাপেস্ট পর্ব অল্পমাত্রায় আনলে সে-ছন্দের বৈচিত্র্য বাড়ে, 
অথচ বেশি মাত্রায় আনলে তার সংযত সৌন্দর্য কমে এখানেও অনেকটা 
তেমনি : জানতে হবে কোথায় খামা দরকার । তাই বলা চলে যে, 
খাঁটি কবি যাঁরা এ তাদেরই কাজ-_তীদের এ-জুষমা ও স্ুমিতি-বোধ 
আছে বলেই না তীরা ধ্বনির জানুকর । সুতরাং এ-ভার তাদের 
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উপরে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে এ-কথা বলা চলে বৈকি যে এ-ভক্গি 
অক্ষরবৃত্তের একটি স্বীকৃত ভক্ষি, তবে এ-স্বাধীনত৷ নেবার অধিকারী 
হ'তে হ'লে আগে ছন্দে হাত পাকানো চাই । 


এ তে। গেল অক্ষরবৃত্তের নিতান্ত টেকনিকাল ব্বনি-ওজনের দিকৃ । 
এবার এ-ছন্দের গতিবিধি সন্বন্ধে আরো দু-একটি কথা ব'লেই 
এ-অধ্যায়ের ইতি করব। 

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আগে দুটি কদমে লেখা হ'ত-চারের ও তিনের ; 
পয়ার, মালঝাপ, মালতী, দিগক্ষরা, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চতুষ্পদী প্রমুখ 
ছন্দ চলত দুই বা চারের কদমে-_লঘু ব্রিপদী, তরল ত্রিপদী, ললিত, 
একাবলি প্রভৃতি চলত তিন ব৷ ছয়ের পদক্ষেপে । (মালঝীপ যথা, 
“গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।”' মালতী যথা, “তেজন্বীর তেজ সয় 
তত দুঃখ সয় না|” দিগক্ষরা যথা, “শুন বাছা রাম মনোগত।”' লঘু 
ত্রিপদী যথা, “বার বর্ণ আগে | লিখ দুইভাগে | ছয়ে ছয়ে মিল হবে|" 
তরল ত্রিপদী--““লঘু ব্রিপদীর পরিশেষে ধীর, একবর্ণ তবে দাও হে।”) 
মাত্রাবুত্তের অভ্যুদয়ের পর থেকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর তাল অর্থাৎ 
তিনের কদম অক্ষরবৃত্ত থেকে মহাপ্রস্থান লাভ করেছে, কেন না তিনের 
চাল মাত্রাবৃত্তে শোনা অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর অক্ষরবৃত্তে সয় না। 
তাই এ-যুগে কাশীদাসী 

কান্দে যাক্ঞসেনী | তিতিল অবনী | নয়নের নীর | ধারে 

চতুদিকে যত ES নানা উপহাস : করে 
জাতীয় লঘু ত্রিপদী ছন্দ অক্ষরবৃত্তে অচল হ'য়ে উঠেছে । (আগে 
অক্ষরবৃত্তে নর্তক ত্রিপদী ব'লে এক সপ্তমাত্রিক ছন্দেরও চল ছিল 
“একুশ বর্ণ আগে | লিখিবে তিন ভাগে | সপ্তমে চতুর্দশে | তার 
**ইত্যাদি। কিন্ত বলা বাহুল্য সে চাল আরো দুঃসহ-__এ-ছন্দে) 


@ 


অক্ষরবৃত্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা ১১৭ 


অর্থাৎ এ-যুগে অক্ষরবৃত্তে চারের ছাড়া অন্য কোনো কদমের প্রতিপত্তি 
আর নেই । আমি নিজে অক্ষরবৃত্তে তিনের ছন্দও রাখতে চাই__আমার 
কৃষ্ণ কথাকাহিনীর নানা কবিতাই এই ছন্দে লেখা । ত্রিমাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক, 
সপ্তমাত্রিক প্রভৃতি ছন্দ এখন শুধু মাত্রাবৃত্তের রাজ্যেরই জয়ংবনি করে__ 
অক্ষরবৃন্তের চৌহদ্দির মধ্যে মর্মরংবনি করবার ছাড়পত্রও আর পায় না। 

অক্ষরবৃত্তের এই স্থচ্ছন্দভক্গি চতুর্মাত্রিক চাল মোটের উপর সোজা । 
এ-ছন্দে চার চার মাত্রা অন্তর একটা ক'রে যতি থাকে--কিন্ত যেহেতু 
এর চলন হ'ল আসলে দুয়ের কদম সেহেতু বিশেষ ক'রে অমিত্রাক্ষরে 
প্রায়ই চার চার অন্তর যতি পড়ে না দুই, ছয়, এমন কি দশ অস্তরও 
পড়ে। যথা (রবীন্দ্রনাথের) 

আমি চিত্রাঙ্গদ৩০ | দেবী নহি | নহি আমি | সামান্যা রমণী | 

পৃজা করি, রাখিবে মাথায় | সেও আমি নহি | = 


ইত্যাদি । অক্ষরবৃন্ত ছন্দ যখন এই কদমে চলে তখনই তাকে বলে 
প্রবহমান গতি--রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “পংক্তি লঙঘক ভঙ্গি ।"' এ-কথার 
মানে : প্রতি পংক্তির শেষে ছন্দের যতি যদি বা থাকে, ভাবের যতি 
থাকতে বাধ্য নয়। ভাব চলে একটানা_নিজের খোশ খেয়ালে 
যখন যেখানে ইচ্ছা থামবে যেখানে ইচ্ছা ফের চলবে । বলাই বেশি 
এ-তঙ্গি শুধু অিত্রাক্ষরের একচেটে নয়--যে-কোনে৷ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 
ভঙ্গি প্রবহমান হ'তে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ও আজকাল | 
প্রবহমানতা (যাকে ইংরাজিতে বলে ০%০:০৮/, ফরাসিতে 
৩2176671070) বাংলা ছন্দে আদরণীয় হয়েছে মধুসূদনের পর 
থেকেই | বস্তুত বাংলা ছন্দে মধুসূদনের প্রধান দান হ'ল এই 
প্রবহমানতার প্রবর্তন--অসিব্রাক্ষরে যে মিল নেই সে-নূতনত্ব ছন্দের 
তরফ থেকে অবাস্তর-_কেন না৷ ছন্দের গতি মিলের উপর নির্ভর 
করে না, করে মাত্রা ও যতির উপর | যাক, যা বলছিলাম । এই যে 


ভি 


১১৮ ছান্দসিকী 


প্রবহমানতা, এ অন্য ছন্দেও আসছে কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যতটা 
স্ফুতি লাভ করেছে অন্য ছন্দে এখনো ততটা স্ফুতি পায় নি। কেন 
তা বোঝাতে হ'লে প্রবহমানত। সম্বন্ধে আর একটু খুলে বলতে হয় । 

আমাদের দীর্ঘ পয়ার ওরফে যোলোমাব্রার পয়ার--যথা, আশার 
ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায় ।__ প্রথম প্রাবন্তুনা পেয়ে থাকবে 
সংস্কৃত অনুষ্টূত ছন্দের কাছ থেকে । সে-কথা বথাস্থানে__পরিশিষ্টে | 
কিন্তু হ'ল কি, ক্রমে এই ঘোলোর চালকেনন যেন একটু একঘেরে মতন্প 
হ'য়ে উঠল। তখন শেষের দুটি মাত্র কমিয়ে রাখা হ'ল সেখানে 
ছিমাত্রিক বিরতি-ওয়াল। যতি । এরই ফলে গ'ড়ে উঠল চতুদ্দশমান্রিক 
পয়ার £ 


আশার ছলনে ভুলি | কী ফল লভিনু০০ 
মহাভারতের কথা | অমৃত সমান৩০। 
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবাব্০০। 


অর্থাৎ প্রথম পদ ওরফে অষ্রমাত্রিক ধ্বনিগুচ্ছের পরে যতটা থাকল 
তেষ্নি-েবল শেষে যতি পড়ল ছয়ে --পরে দুই মাত্রার বিরতি। 


কিন্ত এতেও শানালো। না £ ক্রমে আট-ছরের এই বাধা ঠমকও 
এ-ছন্দের বাধা মতন হ'য়ে দাঁড়াল । কারণ প্রতি চরণের শেষে এই একই 
ভাবে থেমে থেমে একটানা চলার মধ্যেও বৈচিত্রের অবসর কম। 
তখন প্রথম আট-কেও অনেক সমর বৈচিত্র্য দেওয়া স্তর হ'ল ৪4৩4৩ 
4৪ এই ভাবে শব্দ এনে যথা ১২০ ষ্টান্তে কড়চায় : “গাছে গাছে 
জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে । বা কৃত্তিবাসের ““বিমাতার বচনে যাইতে 
হইল বন” | কিন্ত হ'লে হবে কি, এ-ভাবেও চরণের শেষে থামতেই হচ্ছে 
তো। তখন মধুসূদন সর্বপ্রথম বিলিতি অনিত্রাক্ষরের পংক্তিলংঘক 
ভঙ্গি ওরফে প্রবহমানত। (এর চিহ্ন -৯) আনলেন, বললেন : 


© 
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বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে- 
অকালে_ ্ 
তিনি পুরে-র পর থামলেন না, থামলেন এসে অকালে-র পর। 


সেদিন এল বাংলা ছন্দের এক নবযুগ। কারণ মধুসূদন যে-ই 
দেখলেন যে যতি-বিধানের এ নব-স্বাবীনতায় কান নব রস পায় সে-ই 
বুঝলেন যে অক্ষরবৃত্তকে চার ছাড়িয়ে দুই-এর কদমে রওনা৷ করিয়ে 
দিলে আর কোনো গোলই থাকে না, বিশেষ যখন দেখা যাচ্ছে চার 
হ'লদুই-এরই ডবল । অতএব তিনি চললেন ছুটে__দুয়ের তালে_ 
পংজ্তিশেষে থামার তখন আর কোনো ,বাধ্যবাধকতাই রইল না 
ছন্দ চলল বয়ে স্বাধীনভাবে নিজের মজিতে নেচে কুঁদে হেসে 
খেলে থেমে চ'লে কুতুহলে । যতি অনুসারে থামলে এ-ভাবে লেখা যায় £ 


শুন এবে দুঃখকথা। 

হৃদয় মন্দিরে স্থাপি' সে সুশ্যাম মৃতি 

সন্যাসিনী যথা পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহনবিপিনে, 
পৃজিতাম আমি নাথে। 

এবে ভাগ্যদোষে চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে 

(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা (বীরাঙ্গনা কাব্য) 


কেবল এ-ছন্দে চৌদ্দ মাত্রা অন্তর একটা উহ্য যতিমতন থাকে-- 

যদিও সব সময়ে নয়। যাহোক এই ছন্দের সে-উহ্য চৌদ্দমাত্রিক যতিও 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রাখলেন না। কাজেই তীর হাতেই প্রথম গ'ড়ে 
উঠল সত্যিকার অমিত্রাক্ষর প্রবহমান মুক্তভঙ্গিতে, যথা 

প্রভু, 

কোন্‌ হেতু কিছু নাহি জানি, 

প্রাণ টানে কি করি, কি করি 


© 


১২০ ছান্দাসকী 


ভাবি কূলে রই 

কুলে আর রহিতে না পারি 

প্রাণ ধায়__বুঝালে না৷ ফেরে, 

সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে (চৈতন্যলীলা) 
একে বল৷ যেতে পারে “'অমিত্রাক্ষর প্রবহমান মুক্তক"' | “'বলাকা"'য় 
রবীন্দ্রনাথ মিলপংক্কিক ছন্দে এই চাল আনলেন খানিকটা টমসনের 
Hound of Heavenএর ভঙ্গিতে £ 


Let me greet you lip to lip 
Let me twine you with caresses 
Wantoning 

With our Lady Mother’s vagrant tresses 
Banqueting 
With her in her wind-walled palace, 
Underneath her azure dais 
Quaffing as your faithless way is 
From a chalice »*ইত্যাদি 


পাশাপাশি রাখা যাক রবীন্দ্রনাথের তাজমহলের ছন্দ £ 
হায় ওরে মানব হৃদয় 
বার বার 
কারো পানে ফিরে চাহিবার 
নাই যে সময় 
নাই নাই । 
জীবনের খরস্োতে ভাসিছ সদাই 
ভুবনের ঘাটে ঘাটে 
এক হাটে লও বৌঝা শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে । 


© 
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বলাই বাহুল্য এ-ছন্দের মধ্যে একটা নতুন স্বাধীনত৷ আছে--মৃক্তির, 
তিলীলার, নিবাধ প্রবাহের । অথচ চিল থাকার জন্যে একটা 
সমংবনির রেশও রইল | বাংলা অক্ষরবৃত্তে এই সমিল মুক্তক আজ 
সুপ্রতিষ্ঠিত এই দুই গুণে। 


অক্ষরবৃত্তে প্রবহমানতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় গৈরিশি অমিত্রাক্ষর 
মুক্তকে ও রাবীন্দ্রিক সিল মৃক্তকে। 


তারপর থেকে অন্যান্য ছন্দেও প্রবাহমানতার আনাগোনা সুরু 
হয়েছে। মাত্রাবৃত্তেও আজকাল যথেষ্ট দেখা যায়, যথ৷ রবীন্দ্রনাথের 
বীথিকায় “ক্ষণিক’’ কবিতায় 


প্রতি পলকের নানা দেনা-পাওনায় 

চলতি মেঘের রঙ বৃলাইয়। যায়» 

জীবনের স্রোতে ; চল তরঙ্গ তলে-» 

ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে-» 

শিল্পের মায়া,_ 
অপরাজিতা দেবী তাঁর মাত্রাবৃন্ত ছন্দে প্রায়ই চমৎকার প্রবহমানতা 
আনেন, যথা তাঁর বিচিত্ররূপিণীতে “কলহাম্তরিতা” কবিতায় £ 


আমি ছাড়া কেউ চিনতে পারেনি তাকে, 
না থাক্‌ অর্থ ধন, 
এত সুন্দর মন-> 

নেইক জগতে। 


কিন্তু সাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতার সূচনা সব প্রথম করেন দ্বিজেন্দ্রলাল । 
তীর মন্্র কাব্যে “নববধু'' নামে কবিতাটি পঞ্চমাত্রিক প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে লেখা । যথা £ 
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আমার ভারি | দায়টিআমি | সহিতে নাহি | তবে 
লোকের এই | গঞ্জনাট ; | তা বা হবার | হবে 
আমি তো হেথা | টিকিতে নাহি | পারিব, যথা | তথা 
চলিয়া যাই, | খরচ দাও-_ | এ বেশ সোজা | কথা । 


স্বরবৃত্তেও প্রবহমান ভঙ্গি এসেছে। অর প্রথম সুরু হয় স্থিভোন্দর- 
লালের আলেখ্য কাব্যে। পরে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবহমানতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন তাঁর পলাতকার। 


কিন্তু পলাতকার মুক্তক ছন্দের প্রবহমানত রবীন্দ্রনাথ আরো শাস্ত 
কল্লোলে এনেছেন তার “পূরবী” গ্রন্থের “পূরবী” কবিতায় (১৪০) 
দৃষ্টান্তে। আরো : 


ঢেকে যেত মূরলীধর, কীপন তোমার মুখর মোর-৯ 
জীবনমেলায় | রইত শ্রবণ সেই সূরছন ধ্যান-বিভোর | (সু্বমুখী__ 
তাই তে কেটে খুব নোঙর অকল বাগে প্রেমখেয়া_৯ 1 অর্ধ- 
ছুটল প্রশ্ম-তুফান-চিরি'__তোমার তারা ঝঙ্কারি'-» নারীশ্বর) 
দীপুল দিশ৷ অনির্ণয়ে : নিভূল জালা কাণ্ডারী ! 
এ-ধরণের আরো রকমারি প্রবহমান ভঙ্গি বাংলা, কাব্যে দেখা 
দিয়েছে । নিশিকাস্ত প্রমুখ অত্যাধনিক কবিরা অনেকে স্বরবৃত্ত 
মাত্রাবৃত্তেও নানারকম প্রবহমানতা এনেছেন যে-সব আলোচনার এখানে 
স্বানাভাব । নিশিকাস্তের সদ্যপ্রকাশিত “অলকানন্দা”য় এধরণের নানান্‌ 
নবভক্ি লক্ষণীয় । এই সূত্রে শুধু এইটুকু ব'লেরাখা যে প্রবহমানতার 
ভক্ষি-বৈচিত্র্য সব ছন্দেই বাঞ্চনীয়_তাই এদিকে আরো পরীক্ষা হওয়া 
দরকার । এইজানো নিশিকান্তের নানা পরীক্ষা আরো অভিনন্দনীয় | 
অক্ষরবৃত্তে সচরাচর শব্দবিন্যাস হয় বিখ্যাত “বেজোড়ে বেজোড় 
গীথো জোড়ে গাথো জোড” এইবিধান অনুসারে | অর্থাৎ ১4-৩, 


ভি 


অক্ষরবৃন্তের প্রকৃতি ও প্রবহমানতা৷ ১২৩ 


বা ৩4১ বা ২-২, বা ২7৪ ইত্যাদি ভঙ্গিতে । তাই ““সন্ুখ সমরে 
পড়ি”_৩+৩+৬ জু, কিন্ত “পড়ি” সন্মুখ সমরে'' সুষ্ঠু নয়, কারণ 
এখানে ২৩4-৩ এসে গেল। এ-বিন্যাস ভালো লাগে না কেন 
তা বলেছি ইতিপূর্বে : যে, এ-ছন্দে সচরাচর চার মাত্রা বা দুইমা্রা 
অন্তর একটা ঝৌক উহ্য থাকেই। কাজেই এ-ভাবে ছন্দ রক্ষিত হ'লে 

+ + + + + + 

পড়ি সন্তু | খসমরে | বা পড়ি | সন্ত | খ স | মরে 
এ-ভাবে ঝৌক পড়ে। কিন্তু কোনো শব্দের শেষ মাত্রায় প্রস্বন 
পড়লে প্রায়ই স্ুত্রাব্য হয় না এইজন্যে যে আমাদের উচ্চারণে 
সচরাচর শব্দের প্রথমেই আমরা প্রস্বন দেই__ছন্দের খাতিরে 
এপপ্রস্বন বদলালে প্রায়ই শ্ুতিরঞক হয় না_যদিও এ-রকম ঝৌকও 
যে খুঁজলে আমাদের কাব্যে মেলে না তা নয়। সেটা দেখাব পরের 
অধ্যায়ে মধাখওনের প্রসঙ্গে । 


এখানে শুধু একটু গেয়ে রাখি যে, ৩4২4৩ যথা বাজিছে 
রাজ তোরণে (মধুসূদন) বা রাতের লতাবিতান (রবীন্দ্রনাথ ) 
এ-ছন্দে চলে । কারণ এখানে কান সইতে পারে যদি মাত্র দুমাত্রার 
শব্দে মধ্যখণ্ডন হয় ॥ এর আরো একটা কারণ এই যে প্রথম মাত্রা 
খেকে ঝৌকটা দ্বিতীয় মাত্রায় টুক ক'রে সরাতে বেশি বেগ পেতে 


+ 
হয় ন৷--যেজন্যে সন্মুখ স | মরে পড়ি ভালোই লাগে। ঠিক সেই 
জন্যেই বীশরী স্ব | র লহরী (মধগূদন) চলে__কিস্ত এর বেশি না। 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবহমানতা সন্বন্ধে আর একটি কথা৷ বলবার 
আছে। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তেও প্রবহমানতা এসেছে এবং তার ক্ষেত্র 
দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে এ-ও সত্য। কিন্ত তবু অক্ষরবৃত্ত 
এ-প্রবহমানতার স্বাধীন সাবলীল ওজস্বিতায় এখনো অপ্রতিহবন্দ্রী | 


© 
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মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের স্িন্ধ অঙ্গনে বাস৷ বেঁধেছে বাংল গান_ 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গানকে একরকম বিদায় দিয়েছে তার খাসতালুক 
থেকে । কিন্তু ওজস গান্তীর্য ও বিস্তীর্ণ ংবনির সাগরকল্লোলকে সে 
যেন আরো বেশি ক'রে ঠীই দিয়েছে এই প্রবহমানতার 
নিরঙ্কুশ গতি-প্রবাহে । এমন স্বচ্ছন্দে অন্য কোনো ছন্দই আজ 
অবধি প্রবহমান হ'তে পারে নি--কখনে৷ ছোট চরণের স্বল্প পরিধির 
মধ্যে কখনো দীর্ঘচরণের বিস্তীর্ণ কলোলের মধ্যে । কি ভাবে_একটা 
দৃষ্টান্ত দেওয়া চাই-ই। কিন্ত তার আগে ভূমিকাটা সেরে নিই । 


এ-প্রবহমানতার ভঙ্গি কতটা স্বচ্ছন্দ ও দীর্ধায়ত সেটা আমরা 
অনেক সময়েই উপলব্ধি করি না আমাদের লিপিপদ্ধতির জন্যেও 
খানিকটা । ধরা যাক আঠার মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত। এ-ছন্দের 
চল আজকাল খুবই বেশি। কিন্তু অষ্টাদশমাত্রিক চরণে লেখা 
হয় ব'লে এর দীর্ঘ প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্য চোখকে যেন খানিকটা 
ছলনা ক'রেই এড়িয়ে যায়। এইজনো এ-ছন্দে একটি কবিতাকে 
আঠার মাত্রার মিলপ্রাস্তিক না ক'রে অনিয়মিত যতিপ্রান্তিক ক'রে 
লিখে দেখাই, কারণ তা থেকে ছন্দকৌতৃহলীরা স্পষ্ট -দেখতে পাবেন 
এ-ছন্দের ওজস গান্তীর্য ও অসামান্য বৈচিত্রা-শক্তির মূল কোব্খানে, 
এ কী আশ্চর্য স্বাবীন__নিরক্ষশ। 


(যেখানে নিচের কোনো৷ চরণ একটু ডান দিকে সরিয়ে লেখা হবে 
সেখানে বুঝতে হবে আগের চরণের প্রবহমানতা সে লাইনে চলেছে 
যথা “হিমাসনা” কবিতাটিতেই £ 

“যার কিরণের বরে চিত্তাকাশে হাসে দীপ্তি-উঘা 
নিত্যনব-ফলফুল-লতাতৃণ-জলকলরবে 
সংখ্যাহীন সমারোহে অনুভব-থাতু-চক্রে 1” 


© 
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এখানে বাস্তবিকপক্ষে এট। একটা চরণই বটে, কেবল বইয়ের 
পাতার বহর কম ব'লেই এ-ভাবে লিখতে হ'ল-নৈলে একটা চরণেই 
লেখা হ'ত ৷) 


নিভূতির মৌন লগ্নে আলোমরী, নমি তোর পায়। 
আরতি-সুন্দর রাগে অন্তর আমার উথলায় তোরি নয়নের সুরে, 
যে-নয়ন সকরুণ স্মেহে ঢালে কিরণের আভা বনানীর কুস্দ মিত গেহে ॥ 


শৈলমালা থরে থরে সাজায় যে-অর্ধ-মধুরিমা 
কূপে রসে বর্ণে গন্ধে বিলায়ে অজয়! শ্যামলিমা : 
নিঝরিণী কলোলোলে যে-উমিরাগিণী জেগে ওঠে : 
বিস্তীর্ণ বানুকাবুকে যে -বৈদূর্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছোটে : 
সকলি স্মারকচিহ্ন তোরি তো মা! 
তোরি তে! প্রসাদে অন্তর অলক্ষ্য সুরে বসন্তের লক্ষ্যবেধ সাধে । 
তবু ছোট হয় বড়, 
উপলক্ষ হয় লক্ষ্যসম, 
আনন্দ মেলায় ভুলি-_-আনন্দের নেপথ্যে পরম 

করুণার আশীর্বাদে আলো-করা৷ তোর শ্রীম্জুষা 
যার কিরণের বরে চিত্তাকাশে হাসে দীপ্তি-উা 

নিতা-নব ফলফুল-লতাতৃণ-জলকলরবে 

সংখ্যাহীন সমারোহে অনুভব খাতুচক্রে । 

তাই কাঁদি ছোট সুখ তরে কণিকায় কৃতাথতা৷ লভি’ । 
হায়, কেমনে মা ভরে অল্পে সুধাকাঙক্ষী হিয়া ? 
তুচ্ছতার মায়া-রাঙা ছবি কেমনে বিমুগ্ধ করে? 
উ্চবৃত্তি সাধে কেন কবি কবিত্বের অভিমানে? 


© 
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দিলে দিনে কেটে যায় দিন. . 
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে অতীন্ত্রিয় রহে চিহৃহীীন, 
তাই আছে৷ ব্যাকুলতা জেগেও না জাগে, 
করি" নতি তুচ্ছ স্থার্থ-পায়ে গাই : “এ-জীবন পরমার্থ-বূতী ! 
শিল্প ভাব চিন্ত৷ রাঙে ক্ষণাভায় __গণি মোরা তারে অনাস্তের দীপদ্যুতি। 
হাসি" মহাকাল বারে বারে রূঢ় করে মুছে দেয় হৃদয়ের পটে রত্বলেখা । 
অনির্বচনীয় কৰে প্রগলভূ প্রলাপে দেয় দেখা মৌনময়ী ! 
বানী তোর অন্তরের ওক্কার-মন্দিরে-_নিয়ত ধ্বনিত হয় 
শঙ্খ-ঘণ্টা-মুদক্গ-মগ্জরীরে--অসাঙ্গ তরঙ্গ তালে! 
বঙ্গমরী, দোললীল। তোর নিত্য সাজে দুরাশার রক্তরাগে ! 
তাই ঘুমঘোর কাটে তন্দ্রালস চক্ষে । 
তাই চিরবাসন। বিভোর দেখে নির্বাসনা-স্বপুা, 
বেস্ুরায় খোজে সুররেশ, 
অযাঙ্গে ছন্দের ঢেউ, 
দৃশামানে অদৃশা-নির্দেশ। 
তাই ম। উদ্ছেল হিয়াখানি মোর আজি তোরে চায় 
ক্ষণায়, সৌন্দব মাঝে মৃত্যুহীন পরিপূণতায় : 
স্দুখের বিলাস মাঝে সুখের অতীত শান্তিরূপে, 
উনি মাঝে--নিস্তরঙ্গে, 
জনারণ্যে--নিরালা নিশ্চুপে । 


নিরালাও হর সবী-_-তুই যবে রহিস মা কাছে। 
তোর চেয়ে আশাপূর্ণা জীবনসঙ্তিনী কে বা আছে? 
অন্তরের দেবালয়ে তোর স'ত অদিগন্ত আলো কে বিছায় সণিময়ী ! 


ক্রু 


ভি 
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bl 
তোর স্বপু যে বেসেছে ভালো কোথা দৈন্য তার-_কোথা তাপ? 
মায়৷ লুপ্ত তার চোখে মহামারা, তোর কায়া যে দেখেছে 

অকায়। আলোকে--হোক্‌ না সে ক্ষণতরে। 
পরশমণির ক্ষণস্থায়ী চুম্বন লভিল যার তৃষিত অবর-__ 

স্তব গাহি’ চলে যে সে আমরণ তরঙ্গ-তুফানে | 


তোর ধীর শক্তিদীক্ষ। যে লভিল--কানে তার তোর স্পগন্তীর 
অক্লের নিমঙ্রণ ভেসে আসে । 
অমাযবনিকা স'রে গেছে তার কক্ষপথ হ'তে 
তোর পুণ্যশিখা 47৯৬7 ব। 
তোর প্রোচ্দ্বল কৃপাণে কেটে গেছে তার যুগযুগাস্তের বন্ধনদু'ধাগ ॥ 
সে শুনেছে অকল্লোল বাণী তোর হিরণুয় বর্ণ-উনিলার । 
তোর ম_রিম। তার তপোবনে করেছে সঞ্চার 
সাদহীন সমারোহে লিঝর-ঝঙ্কার পৃষ্পশাখে £ 
সান্ধ্য অন্ধকার তার কেটে গেছে বালারুণ -রাগে। 


তবু কেন ছায় বাথ থেকে থেকে ? 

কেন পাতি হাত নিঃস্ব পথসঙ্গী পাশে? 

অন্ধ আখি দেখে কি প্রভাত £ 

নির্বল কি দেয় বল £ 

বাধা রয় যে মোহবন্ধনে-_কোথায় সন্বল তার ? 

ক্ষণরাগ নলিনী-নন্দনে ক্ষীণায়ু স্রগদ্ধ-দোলে যাচে আত্মবিস্মৃতি যে নিতি 
কেমনে মা তার কণ্ঠে উৎসারিবে তোর মুক্তপ্রীতি মন্দার মুছনাশান্তি ? 
স্থদূরের অভিসার-গাখা নিকামন। সুরে তার বীণার কেমনে হবে সাধা ? 


১২৮ ছান্দসিকী 


বাসনা-নোঙুরে যার প্রাণতরী নিত্য বাধা রয় 
অদিগন্ত পারাবার-আতিথ্য মা তার কভু সয় ? 
ক্ষদ্র তার দুঃখ সুখ, সীমাক্ষুণ্র আশার পরিধি : 
মণি হ'তে মণি তার কাছে চিরদিন__হারানিবি। 
তুঙ্গাসনা গৌরী রাণী !-- 
শুত্রতার পার্বতী প্রতিমা! 
ৈলাস-কনকোজ্ছুল। !__ 
অদ্বরের তরঙ্গ মহিমা যার অঙ্গরাগ হ'তে বিচ্ছরায় ক্ষণে ক্ষণে !__ 
যার ধ্যানের শিখরে বাজে অদ্বরের উদাত্ত ওক্কার!_ 
আমি কি সন্তান ভোর নহি? 
মোর কোথা গ্লানি তবে? 
স্বপুরাজস্থান মোর সমুড্ভুল তোর সূর্যোৎসবে_ 
যার প্রতি চিত্রলেখা কৰিপ্রাণপটে ছন্দায়িত। 
তোর সা্গহীন সিদ্ধুচ্ছাসে যার চিত্ত তরঙ্গিত__কোথা তার আশাভঙ্গ ? 
কোথা নির্বসম্ত বন্ধ্যা ব্যথা__ 
যবে তোর উষা-শঙ্খ নিত্য আনে নব সার্থকতা 
অস্তর-নিশায় মোর ? 


, 


আজ তাই প্রার্থী শ্রীচরণে : 

“তোর রবিরাগে মোর ধন্য দেহ,” একথা স্মরণে রহে যেন অনুক্ষণ, 

তাহলে ছলনাময়ী ছায়া লুপ্ত হবে মোর তীর্থ পথে, 

কায়৷ ধরিবে অকায়৷ নিলক্ষ্য সংশয় লঞ্চে 

উদভ্রন্ত বাসনারিপু তবে তোর খ্রচ্বতারা-নির্বাসনালোকে চরিতার্থ হবে 
বেথায় মৃত্যুর পারে রাজে মৃত্যুঞ্জয় অচঞ্চল সবহারা সবজয়ে, 


© 
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যেথা চিরোজ্জুল য্লানিহীন প্রশান্তির দগ্ধ কান্তি, 
যেথা তোর স্রিপ্ধ শুচিস্মিতা পুণ্যবিভ৷ 
করে প্রতি নিরালোক হিয়া দীপান্বিতা । 


হিমাদ্রি মেখলা তোর । 
সিন্ধু তোর চরণ-নূপুর__নিকলঙ্কা শুভদ্করী ! 
ভ্রান্তি হ'তে তোর সুমধুর শাস্তিকোল দিবি কৰে? 
অন্তর্যামিনী মা, তোর কাছে 
অন্তর-বেদনা। কার প্রার্থনায় অগোচর আছে? 
তবুও যে আবেদন জানাই সা তোর শ্রীচরণে, 
সে শুধু লভিতে ঠাই সর্তহীন পরম শরণে ।+ 
আমার প্রার্থনা তাই তোর পায়ে করি নিবেদন : 
“শুধু যেন তোর ব্রপ্রাথী থাকে তনুপ্রাণমন : 
“শুধু যেন তোর ন্েহতারা মোর উষর আকাশে ফুলের দীপালি জলে : 
“দুঃখে সুখে উছাসে নৈরাশে 
শুধু তোর স্বপু যেন জ্যোতির্ময় হয় কণ্ঠে মোর : 
“য্লানমৌন ছায়াপথে তোর 
আলোকডমরুর ডোর যেন মোরে বাধে তোর সাথে : 
“তোর ছন্দোমরী আশা সন্ন্থরে যেন মোর কণ্ঠে কাঁপে : 
“নির্মে ঘ লীলাশা পথের পাথেয় যেন হয় মাগে৷ : 
“যেন প্রতি পদে 
তোর পদধ্বনি শুনি অশ্ব হাসি সম্পদে বিপদে 1” 


০৮. 117-9 


তি 


সপ্তম অধ্যায় 
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এইবার ছন্দের কয়েকটি রীতির কথা বলবার সময় এল | বাংলা 
ভাষায় তিনটি মূল ছন্দের বর্ণনা সারা হ'ল। এখন সময় এসেছে 
মধ্যখণ্ডনের কথা বলার । এর কথা আগে বলি নি, কেন না ছন্দের 
মূল নীতিগুলি খানিকটা আয়ত্ত না হ'লে এ-কৌশলের তাৎপর্য ঠিক মতন 
উপলব্ধি করা যায় না। কিন্ত ইতিপূর্বে ছন্দের যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছি 
তার মধ্যে মধ্যখণ্ডনের দৃষ্টান্ত আছে অপর্বাপ্ত : অর্থাৎ শব্দের মধ্যে 
পর্বভাগ এনে প্রথম স্বরের পরবর্তী কোনো স্বরে প্রস্থন দেওয়া । বাংলা 
ছন্দকৌশলের একটা গোড়াকার কথা এই মধ্যখগ্ডন_ ইংরাজি ছন্দে 
যেমন—_modulation (এ-সন্বন্ধে পরিশিষ্টে ডষ্টব্য)। 


গেটে প্রায়ই বলতেন : “Wer [5000০ Sprachen nicht 
Kkennt, weisz nichts von seiner cigenen—মানে, কোনো 
বিদেশী ভাষাই যে জানে না সে নিজের ভাষাও শেখে না। কথাট। 
গভীর ছন্দ সন্বন্ধেও এ কথা । ইংরাজি ছন্দরীতি জানলে আমাদের 
বাংলা ছন্দেরও জ্ঞান পাক৷ হয়। তাই মধ্যখণ্ডনের মূলনীতিটি কি 
বুঝতে হ'লে ইংরাজি ছন্দের কথা একটু আলোচনা করলে এর ইশারাটি 
বোঝা সহজ হবে। 


ইংরাজি ছন্দে মধ্যখণ্ডনের কোনো সমস্যাই নেই কারণ সে-ছন্দে 
রকমারি শব্দের রকমারি ঝৌক | যথা হকা77885 শব্দে ঝৌক 
প্রথম স্বর-এর (511461০) উপরে, £6254177585 শব্দে পড়ে দ্বিতীয় 


© 
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স্বরে, 37:09100217188৩-এ পড়ে তৃতীয় স্বরের উপরে ইত্যাদি । কাজেই 
-iambic 


Ts mar | riage | all | a dream 

A sha | dow-rid | den gleam ? 
লেখবার সময় 2021, $৭, 7 প্রভৃতি শব্দের মাঝেই আসে খণ্ডন 
যদিও না এলেও ছন্দ চমৎকারই থাকতে পারত। 

Mear-riage | is ও | light 

Shadows | can | Hot | blight— 


এ- troche ,কাব্যোচ্ছুসে ভুক্তভোগী দম্পতী আপত্তি তুললেও কোনে৷ 
রোমান্টিক ছান্দসিকই আপত্তি করবেন না। কিন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই 
যে, প্রথম দৃ্টান্তে যে শব্দের মধ্যে পর্ব ভাগ হ’ল আর দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তে 
যে হ’ল ন। এ-বিচার আদৌ নেই ইংরাজি ছন্দে । কারণ বলছি, ওদের 
ছন্দে মধ্যখণ্ডন ব্যাপারটাই অবান্তর । তার কারণের কথাও বলেছি : 
যে ওদের শব্দের উচ্চারণংবনি বিচিত্র-তার গোড়াকার কথা 
accent ব। প্রস্বন, যেটা কখনো পড়ে প্রথম স্বরে, কখনো দ্বিতীয় 
তৃতীয় বা চতুর্থ স্বরে। তাই পর্বভাগ ইংরাজি ছন্দে এক একটা 
হবনিবিন্যস্ত পদ বা [০০ কে দেখায়--শুধু বুঝিয়ে দিতে কোব্‌টা 
iambic, trochee, anepaest, dactyl, amphibrach, 
spondee pyrrhic, Pacon ইত্যাদি। 

কিন্তু আমাদের বাংল! ছন্দে শব্দের নেই এ-ধরণের বিচিত্র 
পরিবর্তনশীল প্রস্বন। আমাদের শব্দের নিত্য উচ্চারণ-ভঙ্গি হ’ল 
মোটামুটি দুরকম ঝৌকওয়ালা : 

(ক) প্রতি শব্দের প্রথম স্বর বা মাত্রায় একটি প্রস্বন পড়ে--এটি মুখ্য । 


১৩২ ছান্দসিকী 


(খ) কোনে৷ শব্দের মাঝে কুদ্ধদল কা রু্ধস্বর থাকলে সেখানে ২ 
একটি স্বাভাবিক প্রস্বন আসে--এটি গৌণ-_এক প্রস্বনী ছন্দে ছাড়া । 

এইজন্যে আমাদের ছন্দ সবচেয়ে সহজ সরল হয় যখন পর্বভাগের 
পরেই শব্দের সুরু হয়। যেমন 


+ + + + 

হে সমুদ্র | চিরকাল | কী তোমার | ভাষা (রবীন্দ্রনাথ) --(১৬৩) 
এখানে অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিতে বেশ চমৎকার চারমাত্র৷ অস্তর একটি ক'রে | 
তাল পড়েছে প্রতি শব্দের প্রথম স্বরে । 


+ + + + 
একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে (রবীন্দ্রনাথ) (১৬৪) 
এখানে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে প্রস্থন পড়ছে পাঁচ মাত্রা অন্তর | 


মেয়েকে বাপ I ৰ’লে'দিলেন | নাথায় হন্ত | ধরি (রবীন্দ্রনাথ)--(১৬৫) 
এ-স্বরবৃত্ত ছন্দেও ১৬৩-র মতনই চার মাত্রা অস্তর পড়ছে প্রস্বন প্রতি 
শব্দের প্রথম স্বরেই । বেশ কথা__খাসা কথা-_কোনো৷ গোল নেই ৬ 
এ তিনটি দৃষ্টান্তেরই প্রথম চরণে । কিন্ত যেই ১৬৩-র দ্বিতীয় চরণে 
আসি, দেখি 


+ + + + 

সমুদ্র ক || হিল মোর | অনস্ত জি ||ভ্ঞাসা (১৬৬) 
এখানে দুজায়গায় শব্দের মধ্যে খণ্ডন এল--ক ও জি-র পরে। কাজেই 
প্রশ্বন পড়ল হি ও জ্ঞা-র উপর। একেই বলে মধ্যখণ্ডন_-এর চিহ্ন 


দেব (||) দুটি দাড়ি । 
(১৬৪)-র বেলায়ও দ্বিতীয় চরণে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন = 
মরি মরি অ || নদে ॥ ভা (১৬৭) 


এখানেও শব্দের মধ্যে খণ্ডন এল ব'লে ছন্দের ঝৌক পড়ছে যথাক্রমে 
অনঙ্গ শব্দের দ্বিতীয় অর্থাৎ ন-এ এবং দেবতা৷ শব্দের তৃতীয় স্বরে । 


৮ 


ভি 


অধ্যখগুন, অতিপবিক,- ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৩৩ 
(১৬৫)-র বেলায়ও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ওর পরের চরণেই : 


+ + + + 

হও তুমি সা || বিত্রীর মতো | এই কামনা | করি (১৬৮) 
এখানেও সা-র পরেই এল মব্যথগুন, ফলে ছন্দ-প্রস্বন সা-কে ডিঙিয়ে 
ভর করল বি-র স্কন্ধে । ছড়ার ছবিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 


মোরববা ব।||নাবার কাজে | ছিল ন! তাঁর | জুড়ি 
আমাদের ছন্দে এই মধ্যখণ্ডন প্রায়ই আসে--এবং দিন দিন এর 


ভঙ্গি বিচিত্র হ'তে বিচিত্রতর হ'য়ে উঠছে। তবে সচরাচর শব্দের শেষ 
মাত্রায় খণ্ডন করা হয় না। যেমন ইতিপূর্বে বলেছি : 


পড়ি সন্ু || খ সমরে 
এ-খগুন বাছনীয় নয় এইজন্যে যে আমাদের শব্দের প্রথম মাত্রায়ই 
সচরাচর ঝৌক পড়ে, তাই শেষের স্বরে ঝোঁক দিলে শুনতে ভালো 
লাগে না--যদিও দুমাত্রার শব্দ হ'লে তার মাঝে খণ্ডন হ'তে পারে 
(যদিও বেশি না করাই ভালো) যেমন বলেছি : 


Ft 
রবীন্দ্রনাথের রাতের ল||ত৷ বিতান | তারার আলোতে 
কিন্ব। মধুসুদনের__ বাশরী স্ব]রলহরী | গোকুল বিপিনে 


কি না-_ছন্দখগুনে লাঙ্গুল-কর্তন দোষের ব'লেই গণ্য হবে যদি 

এ-লাঙ্গুল দীর্ঘ হয়। (ভাবখানা বোধহয় এই ছোট লাঙ্গুল কাটলে 

ক্ষতি কি--ও আর কতটুকুই বা £) কিন্ত খুঁজলে আমাদের কাব্যে 

এ-রকম কর্তনেরও বৈধ (?) দৃষ্টান্ত মেলে, যথা সত্যেন্রনাথের 
পান্নার | অঞ্জলি | দিতে দিতে | আয় গো 


ও 
হরিচর || ণ চ্যুতা | গঙ্গার | প্রায় গো --(১৬৯) 
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যদিও এ-ধরণের উনশেষ খণ্ডনের দৃষ্টান্ত বেশি মেলে না যেমন মেলে 7৬ 
শব্দের দ্বিতীয় মাত্রায় খণ্ডন বা মাঝামাঝি খণ্ডন যেমন সত্যেন্্রনাথের ' 


ওরে চন || চলা তোর | পথহ'ল | ছাওয়াযে 
বা. তুমি স্বপ্‌ || নেরসখী | বিদ্যুৎ- || পর্ণ (১৭০) 
বা এসো তৃষ্‌ || ণার দেশে | এসে৷ কল | হাস্যে 


বলা বাহুল্য এ-ভঙ্গি ছন্দকে ঈষৎ অসহজ বা বন্ধুর করে। কিন্তু +7 
ঠিক সেইজন্যেই বাংলা ছন্দে কবিদের কাছে মধ্যখণ্ডনের তেমৃনি 
আদর যেমন ইংরাজি কবিদের কাছে আদর--অসহজ মড়ুলেশনের। 
আর এর বৈধ সাফাই এই যে এতে ক'রে ছন্দে বৈচিত্র্য আসে। 
দার্শনিক কবি বলেছেন Veriety is the spice of life 
বৈচিত্র্য হ’ল জীবনের রোচন৷। ছন্দেরও। কারণ, ইতিপূৰে 
বলেছি, ছন্দের অতিশহজত৷--০৮৮i০U$॥৫৪৪ অনেক সময়েই 
একধেয়েমেমিতে পর্যবসিত হয় | বাংলাছন্দে রুদ্ধ ও মুক্তদলের সমাবেশ- 
বৈচিত্র্য, বিশ্লিষ্ট-সংশ্রিষ্ট উচ্চারণ ও মধ্যখগ্ডন__এক্রয়ী হ'ল ছন্দ 
বৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান কৌশল । 


মধ্যখণ্ডনকে অনেক সহজ ছন্দবিলাসীরা বলেন অবাঞ্চনীয়। অনেক 
সময় সুকবিরাও এ-ভুল করেন এই বালসরল বিশ্বাসে যে অতিসহজতাই 
ছন্দের অদ্বিতীয় আদর্শ। তাই যদি হ'ত তাহ'লে কোনো কাবাই 
দুরূহ ছন্দের আদর বেশি হ'ত না। কেনা জানে যে শংকরাচার্ষের 
নলিনী | দলগত | জলমাত | তরলম্‌ 
শ্রেণীর পডঝটিকার চেয়ে ঢের বেশি আদর সংস্কৃতে ভবভূতির শিখরিণী 
হ্বনিস্থুঘম৷ (উত্তররাম চরিত) 
ইয়ং গেহে লঙ্ষ্্রীরিয়মসৃতবতিরনয়নয়োঃ 


©@ 


মধ্যখণ্ডন, অতিপৰিকু ছন্দসমাস, ছন্ধসন্ধি ১৩৫ 


বা কালিদাসের বসস্ততিলকের লহরীলীল৷ (শক্ুন্তল৷) 
আল ক্ষ্যদস্তমুকুলাননিমিত্তহ সৈরব্যক্তরমণায়বচঃ প্রবৃত্তীন 
বা জয়দেবের শার্দ,লবিক্রীড়িতের শান্ত গান্ধীর্ষ (গীতগোবিন্দ) 
মেঘৈমেদুরমন্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালজ্বমৈ_ 
কিন্ব। বৈষ্ণব কবির শ্বপ্ধরার সমুদ্রকলোল (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত) 
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়। বূজকুমুদবিধেহাদিনী নাম শক্তেঃ 
কিন্ব৷ শিবের ধ্যানমূতি পরিকল্পন৷ £ 
ধ্যায়েন্সিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসয় 


আজ এ-কথা কি বলবার দরকার আছে যে ছন্দের একান্ত সহজতাই 
যদি আদর্শ হ'ত তাহ'লে এ-সব ছন্দ আজো সংস্কৃত কাব্যের মুকুটমণি 
হ'য়ে ঝলমল করত না? ছন্দের লালিত্য সব সময়ে তার সহজতার 
উপরে নির্ভর করে না-করে তার অন্তঃশীলা কল্লোলিনী গতি ও দীপ্তির 
পরেই বেশি । এইজন্যে সব দেশেই ছন্দের অতিলালিত্য জনসাধারণের 
কাছে আদৃত হ'লেও কবিসমান্জে বিদপ্ধমণ্ডলীর মধ্যে তেমন আদর 
পায় নি। ইংরাজিতে মডুলেশনের সমাদরেরও কারণ খুঁজতে হবে 
এইখানেই । ( _ --) এই ছকে আয়ান্বিক সাজিয়ে গেলে পড়া খুবই 
সহজ হয়--একেবারেই বাধে না, যেমন কাউপারের 
And Satan trembles when he sees 
The weekest 52171 upon his knees 
কিন্ত তাই বলে কি সে কীট্সের মডুলেশন ঝস্কুত_ 
Heerd me | Iodies | are sweet | but those | unheard 
Are sweeter 
এ-ছন্দের সঙ্গে তুলনীয়? 
আমাদের কাব্যে মধ্যখণ্ডন সম্বন্ধেও এ কথ৷। এ-বৈচিত্র্যের 
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জোগান না দিলে, ছন্দকে নানাভাবে গান্তীর্য না দিলে__(যে-কথা। 
আরো স্পষ্ট হবে স্বরাক্ষবৃন্ত ছন্দের আলোচনায়)_এক কথায় 
অনল্পাশী কানকে সস্তা 71৩17 বা ছন্দোবন্ধের দেউডি পার করিয়ে 
গভীর rhythm বা৷ ছন্দম্পন্দের অন্দর মহলে ছাড়পত্র না দিলে 
আমাদের সব ছন্দই থাকবে ০৮৮1০৬৩, অতিলালিত, নাবালক । 


কিন্তু সাধারণ “পপুলার” কবিরা এ-কথা বোঝেন না। তাই একজন 
বিজ্ঞন্মন্য নাবালক কবি আমাকে এমন কথা লিখেছিলেন যে 
মধ্যখণ্ডনের বহু দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে থাকলেও প্রমাণ হয় না ৰে ওটা ভালো-_শুধু এইমাত্র প্রমাণ 
হয় যে বড় কবিরাও ভুল করেন (111) 


এ-ধরণের মতকে ফরাসি ভাষায় বলে 71৮০ কারণ, এ-মতাবলম্বীরা 
ভাবেন ছন্দের পথ কুস্ুমাস্তৃত- বাধাধরা--অতি--সরল--অতি সহজ-_ 
সেখানে কোনো সমস্যাই নেই ৰার সমাধান চাই, কোনো বাধাই 
নেই যা অতিক্রম করা সাধনাসাপেক্ষ, কোনো ঝঙ্কারই নেই যা 
শুনবামাত্র কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ না করে। শেক্সপীয়র 
বলেছেন_—The course of true love never did run smooth. 
ছন্দের বেলায়ও এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে__শুধু 1০৮০ কথাটির 
জায়গায় 7175010) কথাটি বসালেই হ'ল | রবীন্দ্রনাথকে মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দ প্রবর্তন করবার আগে কত ভাবতে হয়েছিল সে-কথা তিনি 
প্রবোধচন্দ্রকে বলেছেন (বিচিত্রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)। মধুসূদনকে অমিত্রাক্ষর 
প্রবর্তনের পরে কত বিদ্রুপ সইতে হয়েছিল কে না জানে? সহজ- 
ছন্দবিলাসীরা কি বলতে চান যে এ-সব, নূতন ছন্দ, নূতন ভঙ্গি প্রথম 
থেকেই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়েছিল__না। সংস্কৃত কবিরা পঞ্চচামর তৃণক, 


wt 
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সমানিক। প্রভৃতি শিশুছন্দের আতুড়ঘর ছেড়ে হরিণী শিখরিণী মন্দাক্রান্তা 
শ্ধরা প্রভৃতি গরিষ্ঠ ছন্দের শিখরে উঠেছিলেন বিনা শ্বর্তিসাধনায় ? 
সঙ্গীতেও আড়ি ভঙ্গির তাল প্রথমে কানে ভালো। লাগে না, মনে হয় এর 
তাল কেটে গেল,__এ-কথা। সবাই জানেন। কিন্ত কে না জানে 
যে আড়ির ভঙ্গিমা সাঙ্গীতিক তালকে কতখানি সৌন্দর্য ও সুষম! 
দিয়েছে? কাব্যছন্দকে মধ্যখণ্ডনও অনেকটা এই আড়ির ভঙ্গিই আনে । 
এ-ভঙ্গি দিন দিন বিচিত্র হচ্ছে__রবীন্দ্রনাথের ছন্দেই এর শেষ 
হয়ে যায় নি। বলতে কি, তিনি নিজেই আজকাল এমন সব 
দুঃসাহসিক মধ্যখণ্ডন করছেন যা আগে করতেন না ভুলেও । 
তীর একান্ত হাল আমলের লেখা “আধুনিক” কবিতাটি উদ্ধৃত করে 
দেখাই : 


সেকালেও | কালিদাস | বররুচি | আদিরা --(১৭১) 
পুরস্থন | দরীদের | প্রশস্ত | বাদীর (১৭২) 
পুরুঘ ক || বির ভালে | আছে কোনে | সগ্রহ (১৭৩) 
চিরকাল | তাই তাকে | এত মহা|নুখহ (১৭৪) 
তবু কবি | রচনায় | যদি কোনো৷ | ললনা৷ (১৭৫) 
দেখো অক্‌ || তজ্ঞত৷ | জেনো সেটা | ছলনা _-(১৭৬) 
এ জনমে | সে কথা জা || নার সম || ভাবনা -(১৭৭) 
কেমনে ঘ||টিবে বদি | সাক্ষাৎ | পাব না --১৭৮) 


সব চেয়ে বিপজ্জনক যে-লাহুল-কর্তন রবীন্দ্রনাথ সে-দুঃসাহসিকতায়ও 
পেছপাও হন নি এই কবিতাটিতে : 


++) ০ 
করুণায় | ব'লে থাকো | “আহা মন্‌ | দবা কী?” _(১৭৯) 


+ + ০ 
খুঁটে বের | করে৷ না তো৷ | কোনে। ছন্‌ || দ-ফাকি --(১৮০) 


ভি 


১৩৮ ছান্দসিকী 


অপরাজিত (রাধারাণী) দেবী বিচিত্ররূপিনীতে লিখেছেন : 


গ্রীক দেব||তার মতো | কী সুঠাম | চেহারা . 
চেয়ে মুখ || পানে মন | হ'ল পরলা|কে হারা _(১৮১) 
কাজি নজরুলের “বিদ্রোহী” কবিতায় আছে £ 
আমি | লোকলয় আমি | শ্মশান 
আমি | অবসান নিশা || বসান (১৮২) 
4 


এর সাফাই বোধ করি এই যে, এখানে (১৭৯, ১৮০) পড়বার 
সময় আও ম-র পরে পর পর ঝোক দিয়ে পড়তে হবে মাত্রা বজায় 
রেখে। তেমনি কে! এবং ছ-র উপরে ঝোক আসবে এবং দ-কে 
উভয়ক্ষেত্রেই কোনো ঝৌক না দিয়ে একটানা প'ড়ে যেতে হবে। 
মাত্রার কাল সমান রেখে এ-ভাবে পড়া যে যায় না এমন কথা তো 
বলা চলে না। কিন্ত তাতে ছন্দলাবণ্য কতটা থাকে না থাকে সে 
সালিশির ভার ছন্দজ্ঞদের 'পরে ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ | এখানে +, 
জোর ক'রে কিছু বলা শক্ত যেহেতু রবীন্দ্রনাথের কানে এ-ছন্দ যদি সু 
মনে হয়ে থাকে তবে তাকে নামঞ্জুর করতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই 
দুঃসাহসিক হবে। বিশেষ আরো এইজন্যে যে মধ্যখগ্ডনের নানা 
বৈচিত্র্য যা এখন কানে চমৎকার লাগে সে-সব দুদিন আগে ভালো 
লাগত না । তাই এ-সব সূক্ষ্ম তকে মনটাকে খোলা রেখে আরো ছন্দ- 
সাক্ষ্যের জন্যে অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে হয়_suspension, of 
judgment-ই পঙ্থা | 


কিন্ত সচরাচর দেখা যায় যে কান সহজেই স্বীকার করে তিনটি + 
ভঙ্গির মধ্যখণ্ডন :_ 


(ক) অক্ষরবৃত্তে ৩+৩ ভঙ্গিতে_-সন্থখ স || মরে পড়ি_এ-ভক্ষি 


ভি 


মধ্যখণ্ডন, অতিপবিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৩৯ 


চতুর্সাত্রিক সাত্রাবৃত সম্বন্ধেও সমান খাটে বলাই বাহুল্য যথা ১৭৩, 
(১৭৮) দৃষ্টান্ত । কিনা শ্রীপ্রেমেন্্র মিত্রের 

যৌবন বা||বক্য 

চিরন্তন অ|ুসখ্য 


(খ) যেখানে খণ্ডন সেখানে পর্বের শেষের বা প্রথম দল রুদ্ধ 
থাকলে__কেন না তাহ'লে কান খুশী হয় সহজেই, যথা (১৭২) বা (১৭৬) 
(গ) যেখানে খণ্ডন হয় কোনো শব্দের মাঝবরাবর £ যেমন 
সত্যোন্দ্রনাথের বিষের বাঁশী-তে £ - 
আলে | বৈশ্বান|রের খুধু | লক্ষ শিখা -(১৮৩) 
কিন্বা রবীন্দ্রনাথের বীথিকায় ভুল-এ £ 
আমার সাধ || নাতে 
এল তোমার | প্রদোষ বেল৷ | সাঝের তারা | হাতে (১৮৪) 
কিন্বা রূপকার-এ : হায়রে রূপ || কার 
না হয় কারো | করোনি উপ ||কার (১৮৫) 
কিন্ব। কবি-তে £ বোঝা দখ্‌ || খিণ হাওয়া || ফেরে হেথা 
সেথা হায়_-(১৮৬) 


কিম্বা নব-পরিচয়-এ : 

হঠাৎ যবে | হেন কালে 

আবেশ কুহে || লিকা জালে -(১৮৭) 
কিন্বা নিঃস্ব কবিতায় 


ব্যাকুল তার | নীরব আবে || দনে 
যেদিন গেছে | সেদিন খালি | জাগায়ে তোলে৷ | মনে _(১৮৮) 
কিন্ত এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন বিরলতর (নিশিকান্তের বীণা কবিতা থেকে) : 


ভি 


১৪০ ছান্দসিকী 
নিম্পন্দ প্রেললাসের ধারা | ঢালো৷ এখন | তুমি 
গীতালি নারে 


নীলিমা সি লিয়ে থাক। | তুষারের শিখরে 
গলিয়ে সে-তা|রল নদীতে | ধরার কপোল- | ভূমি 
সিঞ্চিল স্বচ্ছতার রসে | সমাধি গ || হবরে 
আমায় রাখো | নি তো 
নিঃশব্দ হা|সির গোপনে | আমায় ঢাকো। | নি তো 
আমার গান যে | গভীর বিমৌ|নতায় প্রকাশ করে । _-(১৮৯) 


নিশিকান্ত তীর লীলাসিন্কু নামে একটি পঞ্চমাত্রিক কবিতায় 


লিখেছেন: “তরঙ্গে তা|রজে মালা | গাথলে 
অনস্ত ঝ|সস্ত-লীল। | খেলছ 
একটি ষাণ্রাত্রিক কবিতায় : (১৯০) 


আপন সংগো||পন গহন ক||দদ্ব কুঞ্জ | বনে 
এখানে মি, ত, হা,গো, ক প্রভৃতি স্থলের মধ্যখণ্ডনে হয়ত প্রথমটায় 
একটু বাধবে। কিন্ত একটু অভ্যস্ত হ’লেই যে বাধে না তার 
প্রমাণ অসামান্য ছন্দঙ্ঞ সত্যোন্দ্রনাথের কান। এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন 
তিনি করতেন খুবই বেশি--এত বেশি যে তীর ক্ষেত্রে এ-ভঙ্গি 
অনেক সময় ০৯০৩০] না হ'য়ে 7015 গোছেরই হ'য়ে উঠত। 
দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব : 
জীবন সে হযেছে ব্যাধি | চিকিতসা ক||রে৷ স্বন্দরী 
চতুর! কেন | আর চাতুরী ? 
(তীর্ঘরেণু_উড়্োপাখি)--(১৯১) 
নাসপাতি ঢে|কেছ বুকে | রেখেছ মুখ | নিঠায় ভরি ।_্ (১৯২) 
পরস্ব নি || শ্চিন্ত মনে | ইন্দ্র করে৷ | ভোগ -(১৯৩) 


© 


মধ্যখণ্ডন, অতিপৰিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৪১ 
বিদেশে বি || দেশীর মাঝে | পাইনে সাদর | সম্ভাষণ 
(তীর্ঘসলিল_ প্রবাসে)_-(১৯৪) 
গায় কাঁটা দ্যায় | ভীমকে আজি | পাঠিয়েছি রা || ক্ষসের কোটে 
বালাই বালাই | কি ছাই ভাবি | ডেকেছ কর্|তব্য তাকে 


—(১৯৫) 
দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্যেও £ 
গভীর দুপুর | পৌর্ণমাসী | নিশি 
নিস্তব্ধ নি|্পন্দ দশ | দিশি _(১৯৬) 
হেমস্তে নিস্তব্ধ নিগ্ধ | শাস্ত দুপুর | বেলা 
বকুল তলায় | ঘাসের উপর | একান্তে একেলা _-(১৯৭) 
নির্মেষ অমা|বস্যা রাত্রি | শুয়ে আছি | উদ্দমুখে। 
হাতে মাথা | রাখি (১৯৮) 
আরো নানাবিধ অজগ্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়-_কয়েকটি যথা : 
পারি না ঝ|হিতে এই | পরিপূর্ণ|তার ভার 
একা একা। | আপন আ|স্তরে 
শ্রীবুদ্ধদেব বসু শি 
তরী চলাচল | থামিয়াছে, তাই | (0২%) 
স্থির আছে সিব্|ধুট 
শ্রীঅনুদাশঙ্কর রায় 
জাগছে শুধু | প্রখর দাহ | তৃষ্ণা ভরা | বিশু ভি||বার 
(বতীত্রমোহন) --(২০০) 


দুলছে সিদ্ধ দুলছে 
যেন অসংখ্য দল | গভীর নালোতপল | তার||কলি বন্ধন | খুলছে। 
__(নিশিকাস্ত)--২০১) 


ভি 


১৪২ ছান্দসিকী 
খেপ৷ শুধু ঘোরে | স্পর্শমণিরই | ঝৌজে কি? (বিষ্ণু দে) 
জীর্ণ দেউলে | বিদীর্ণ গম || বুজে কি? _-(২০২) 
রাক্ষস কু|ল রক্ষণ? হায় সূর্প|নখা 
পাবক-শি|বা-জূপিনী | জানকীরে | আমি 0৮১ 
বাজিছে রা||জ-তোরনে | রণবাদ্য | আজি 
আমার ক]্ূুরী গন্ধ | জাগায় ত||ব আনন্দ 
বিপুল আক।|[৪ক্ষার আবেগে | যখন চলি | ছুটে (২০৪) 

(নিশিকান্ত) 


পোড়ে৷ মন||দির খানা | গঞ্জের | বাঁয়ে < 
অন্ধ নি||য়েচে বাসা | কুগ্বি||হারী (রবীন্দ্রনা৭)_-(২০৫) 
যে-পুলকে | নাচে প্রাণ | ওগো রাগি|ণী ) 
জানে৷ কিসে | কার দান | মধু-যামি|নী | 
যে-ভাষাতে | দিবস যামি|নী 
মিলন রেখা | আঁকে (২০৬) 
মাখে 
ছন্দ তাহার | গগন কিংকি||ণি 
অরূপ পথের | ডাকে 
(রক্ত গোলাপ-_জ্যোতিনীাল। দেবী) 
আর বেশী দৃষ্টান্তকে জায়গ৷ জুড়তে দেওয়ার দরকার নেই বোধ হয়। 
কাজি নজরুলের কবিতায়ও এ-রকম মধ্যখণ্ডনের অজস্র দৃষ্টান্ত মিলবে_ 
তিনি এ-খণ্ডন বড় চমৎকার ভঙ্গিতে করেন। _-একটি দৃষ্টান্ত না 


দিলেই নয় 


২ 


ভি 


মধ্যখগুন, অতিপবিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৪৩ 


কাদিয়া) কুটিলে গগন 
এলায়ে) ঝামর অল|কে! 
ফাটক জল!) জল খুঁজিস যে||থায় 
কেবলি) তড়িৎ ঝল||কে! 
সাতিপবিক চতুৰী ত্ৰিক স্বরবৃতত--(২০৭) 


স্বরবৃত্তে ,আগাগোড়া কী সুন্দর তিষকভঙ্ি মধ্যখণ্ডনে! কাজেই 
এ-সব থেকে একটা জিনিষ অন্তত প্রমাণ হচ্ছে যে কবিদের 
মধ্যখগ্ুন একধরণের আর্ধপ্রয়োগ বা৷ 11০075৩ নয় £ তীরা মধ্যখণ্ডন 
করেন কোনো উদ্ভট স্বৈরাচার-্পৃহার বশবর্তী হয়েও না_-এতে 
ছন্দসৌন্দর্য বাড়ে ব'লেই তারা এ-ধরণের বক্রগতি এত ভালোবাসেন । 
বস্তুতঃ প্রথমটায় অনেকের কানে মধ্যখগুন একটু খারাপ লাগলেও 
একথা আজ ছন্দজ্ঞ সমাজে প্রায় সবস্বীকৃত যে সুপ্রয়োগ জানলে 
মধাখগ্ডন ছন্দকে বিচিত্র ও সমৃদ্ধই করে। তবে সঙ্গে সঙ্গে 
এ-কথাও সত্য যে মধ্যখগুনের কৌশল ভালো ক'রে আয়ত্ত না হ'লে 
মানে ছন্দশ্রণতি সূক্ষ্ম না হ'লে_ও-মুখো হ'তে যাওয়ার বিপদ 
আছে--সেটা কঠিন। কিন্ত ছন্দে উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব যে এত আনন্দ 
দেয় তার একটা মন্ত কারণই তো৷ এই যে সেটা সহজ নয়। শুধু 
ছন্দই বা কেন, সংসারে এমন কোন মহৎ কীতি আছে যা বহু সাধনা 
বিনা আয়ত্ত হয়? ছন্দসাধনার বেলায়ও এই কথা-আর এ-কথা৷ 
খুব বেশি প্রযুজ্য মধ্যখণ্ডননৈপূণ্য অর্জন করার সম্পর্কে। আর এই 
প্রয়োগ-বাহুল্যর দৃষ্টান্তেই তো৷ দিনে দিনে নিয়ম গড়ে উঠছে যার 
ফলে আমরা ক্রমশ বুঝছি কোন মধ্যখগুন সুন্দর আর কোনটা নয়। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে এ-সবের অনেক প্রয়োগই যাকে বলে 
tentativ৩; মানে আজকের কানের পক্ষে খাটতে পারে ব'লেই 
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যে কালকের কানের পক্ষেও খাটবেই এমন কোনো কথ নেই, যে-কথা। 4 
আীঅরবিন্দ বলেছেন তীর একটি পত্রে সুন্দর ক'রে যে, “As for rules 

— rules are necess2ry but they are not 2.bsolute : one 
of chief tendencies of genius is to break old rules 
and make new departures which create new ones." 
এর কারণও স্পষ্ট । পুরানো নিয়ম-কানুনে অভ্যস্ত কান নতুন অনভ্যস্ত 
ভঙ্গিতে চমকে ওঠে, অনেক সময়েই মনে হয় এ-সব ভুল ভুল ভুল। _ 
কিন্তু তবু অভিনবের পথ খোলা না থাকলেও আনন্দের বিকাশ হয় 
না--নব অনুভবের আলো আসবার পথ খুঁজে পায় না, তাই না 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 


পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' 

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে 

ভুলগুলো৷ সব আনরে বাছা বাছা 

আয় প্রমস্ত আয়রে আমার কাঁচা । + 


এইজন্যে বিজ্ঞন্মন্য শ্রীসজনীদাস নিশিকান্তের 

স্ফুরিত অধরে | বিকশিয়া ধরে | সন্মোহ সৌ || দামিনী শিখা 

অঙ্গুলি সন্||চরণ লীলায় | হৃদয় রক্ত | তোলে উচ্ছুসি'_(২০৮) 
এ-ছন্দকে “দুরারোগ্য'' ব'লে ছন্দে সৃষ্-শ্রণতির পরিচয় দেন নি 
এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ শ্রেষ্ঠ কবিরা যে 
এ-ধরণের মধ্যখণ্ডন-কৌশল প্রায়ই ছন্দের সৌকর্ষ-সাধনই করেন তার 
বহু প্রামাণিক সাক্ষ্য দিয়েছি। তবে যদি তর্ক ওঠে (যে-কথা সেই +* 
সহজ ছন্দবিলাসী নাবালক কৰি আমাকে লিখেছিলেন) যে শ্রেষ্ঠ 
কবিদের এ-সব নজির প্রামাণ্য নয় তাহ'লে নাচার £ কেন না 
শ্রেষ্ঠ ছন্দের নিয়মকানুন আমরা শিখি আসলে তাঁদেরই কাছে। 


© 
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তাদের কখনে৷ কোনে৷ চ্যুতিই হয় না একথা কেউ বলতে পারে 
না। খুঁজলে শ্রেষ্ঠ কবির লেখারও অন্যমনস্কতা বা শৈথিল্যবশত 
ছন্দচ্যুতি দেখানো যায়। কিন্ত সেসব চ্যুতি এতই অপ্রতিবাদ্য যে 
বেশ বোঝা যায় তীরা হোঁচট খেয়েছেন আকস্মিক অসতর্কতায়__যথা 
রবীন্দ্রনাথের পরিশেষে বিচিত্রা কবিতায় 


চোরাই করে | এনেছ মোরে | তুমি০০০। 
যেখানে তব | রঙের রক্গ | ভূমি (২০৯) 


এ পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রঙ্গ ত্রিমাত্রিক, সুতরাং নিশ্চয়ই এখানে ছন্দপতন 
হয়েছে। কিন্ত অতিমনস্ক মধাখগুনের ক্ষেত্রে সতকতার প্রশ্যই ওঠে না 
যেহেতু বলেছি এ-ধরণের ছন্দকৌশল শ্রুতির অতিসজাগ সূক্ষ্ম বিলাস ও 
ধ্বনিসাধনার ফলেই আয়ত্ত হয়। ছন্দপতন ব'লে একট! অকাট্য 
বস্তু অবশ্য আছেই, যেমন বরা যাক রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকায় “দুদিনে'' 
কবিতায় (যেটি আদ্যন্ত মাত্রাবৃত্তে লেখা) £ 


ঝড় হয়ে গেছে | কাল রজনীতে | রজনীগন্ধার | বনে _-(২১০) 


জোর ক'রেই বল৷ বায় যে এ ষাণ্রাত্রিক মাত্রাবৃত্তে ছন্দপতন কবির 
অসতর্কতা বশেই হয়েছে_এখানে “'রজনীগন্ধা-বনে'' হ’লে তবেই 
ছন্দরক্ষ। হ'ত-_যেমন এই কবিতারই পরে রয়েছে 


বন আলো ক'রে | ফুটেছিল যবে | রজনীগন্ধা! | রাজি 
কিশ্বা। ধরা যাক সতোহ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক সাত্রাব্তে_ জ্যোতসালোকে 
কবিতায় 

জ্যোতন্ালোকে | মিনায় বায়ু | দোলায় কেশ | পাশ 

এখনি তবে | প্রভাত হবে | জাগিবে রশ্মি | ভাস --(২১১) 
O.P. 117-10 


© 
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এখানে কান নিঃসংশয় হ'য়েই বলে যে এ-যুগের কবিতায় এ-ছন্দে 
‘রশ্মি’ সর্বদাই ত্রিমাত্রিক ব'লে এখানে নিশ্চয়ই ছন্দপতন ধটেছে। সব 
বড় কবিদের ছন্দেই এ-রকম ভুল খুঁজলে দু-চারটে মেলে_1০ ৩ i$ 
human, বটেই তো ॥ কিন্তু তা ব'লে বল৷ চলে না যে মধ্যখণ্ডন বা 
প্রবহমানতা এই ধরণেরই কোনো ছন্দচ্যুতি, কেন না এতে ক'রে 
কবিরা যে ছন্দে অভিনবতাই এনেছেন এ-কথ৷ কোনে প্রবৃদ্ধ ছন্দরসিকই 
অস্বীকার করবেন না। তবে এ হ'তে পারে যে, কোনো কোনো 
ধরণের মধ্যখণ্ডন সুষ্ঠ বা প্রশস্য নয়_যেমন বলা যেতে পারে ১৮৯, 
১৮০, ১৮১, ১৮২ বা ১৬৯ দৃষ্টান্তে। এক্ষেত্রে তিনটে কথা বেশি ক'রে 
মনে রাখলে ক্ষতি হবে না £ 


(১) ছন্দে খুব সৃক্ষ্মাবিচারে মতভেদ সম্ভব হ'লেও এমন অকাটন 
ছন্দপতন আছেই যে-সপ্বন্ধে সাজে মতানৈক্য হবে না ; 


(২) সৃশ্্ন ছন্দবোধের ব্যাপারে প্রথমটায় মতভেদ হ'লেও পরে 
এ-অনৈকাও উ্কোরই দিশা দেয় ; 


(৩) ছন্দের স্কুলবিচারে সাধারণ কাব্যরসিকদের মতামত গ্রাহ্য 
হ'লেও সৃক্ষ্মতম বিচারে কোৰ্‌ ছন্দভঙ্গি সুষ্ঠু আর কোন্‌ ভঙ্গি নয় 
সে-নিষ্পত্তির অস্তিম প্রিভি-কাউন্সিল হ'ল সবশ্রেষ্ঠ কবিদেরই কান__ 
আর কারুর নয়। উন্াহরণত নিশিকাস্তের একটি অপূব কল্লোলিত 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় মধ্যখণ্ডনের বিচিত্র লীলা দেখিয়ে এ-অধ্যায়ের 
ইতি করি। এ-ক্ষেত্রে ছন্দকে অনেক কবির কানে বন্ধুর ঠেকতে 
পারে প্রথমটায়। কিন্ত নিশিকান্তকে এ-যুগে ছন্দে (তথা কৰিছে) 
অলোকমামান্য এ-কথ৷ মনে করার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে বলেই 
তাঁর অভিনব ছন্দবিন্যাস ও নধ্যখগুন প্রথমটায় শ্তিরঞুন না করলেও 
কানকে একটু নয়, ও িজ্ঞান্ত হ'তে বললে ক্ষতি নেই যেহেতু 


= 


ভি 
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* নিশিকান্তের মতন সৃস্ষ্শ্রুতির কাছে সাধারণ ছন্দজ্ঞ শ্রুতির শেখবার 
আছে যথেষ্ট । নিশিকান্তের এ-কবিতাটির নাম শ্রতিধর 
আলোকে ন্দ্রিয়- | ফুল্লনাগা- || বব তরঙ্গ | রাশি 
সহস্মশির | তোলে নীরবের | মন্ত-উচ্চা || রণে 
ওঠে অন্তঃ- || শ্রুতির ভূধর- | ভুজস উ || ভাসি" 
তুহিন ফণা- || স্তম্ভিত শত | শিখর সন্দী || পনে। 
এ মন্দ্রিতনি || স্ত্ধ অবরে | প্রলয়-নিধো || ষণ 
শশি গন্বর- | গহনন্তপ্ত | স্বপনী সিংহ | ডাকে 
হরিণ-হৃদি- || স্পন্দন-প্রগূ || নাস্ত সম-|| পর্ণ 
করি’ দিগন্ত- | বন-কুস্তল৷ | আকাশে লতিকা | রাখে | 
অপংখ্য ম || গ্ররী বিকশিত | একমূলী ক || পের 
অতল-মূরীতে প্রোল্লাসে পিক | কুহরি’ আপন | হারা 
উচ্ছল ম- || লিকার প্রাবনে | অনন্য উৎ || সের 
~ উৎসবাধরে | সুদূর পারের | জ্যোতিকষদীপ | ধারা 


গভীর শ্রুতির | সঙ্গম লভি' | গভীর দৃষ্টি | জাগে 
যাহা শুনি তাহা | দেখি শুধু আর | যাহা দেখি তাহা | শুনি 
রূপরাগিণী বি | নন্দিত কোন | বন্দরে তরী | লাগে 
আপনার পানে | আনে কেন্দ্রাভি || কর্ষী গানের | গুণী-_-(২১২) 
অবশ্য এ-ধরণের হন্দকলোল মধ্যখণ্ডনের তিক ভঙ্গিতে গভীর 
৯» হয়েছে একথা সদ্য প্রমাণ (বা অপ্রমাণ) করবার কোনো সবস্বীকৃত 
পথ নেই । এ-ও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যখণ্ডন এতখানি দুঃসাহসিক হ'য়ে ওঠে নি। কিন্ত যারা সেই 
নজিরে একে নামঞ্জুর করতে চান তীদের স্মরণ করিয়ে দেই যে 


১: 
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রবীন্রনাথও তীর যুগে বাংলা ছন্দে এমন অনেক নব ভঙ্গিই এনেছিলেন 
য৷ তীর পূর্বে কেউ আনে নি--এবং সে ভঙ্গি সে-বুগে অনেক সময়েই 
নিন্দিত হয়েছিল__বন্ধুর বা অপাঠ ছন্দ ব'লে । 


তাছাড়া একটা কথা । ছন্দে সহজপন্থীরা প্রায়ই একটা জিনিষ 
স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিয়ে থাকেন দেখা যায় ২ যে, ভালো কবিতার 
ছন্দ অনেক সময়েই সহজ সরল হয় ব'লেই সব ভালে! ছন্দই সবত্র সহজ 
সরল হবে। তকশান্রে এরই নাম fallacy of undistributed 
middle--যেমন মহন্তম কীতি ওরিজিনাল, এ-কথা প্রতিপনু হ'লেও 
এ-কথ প্রতিপনু হয় না যে যা ওরিজিন্যাল তাই যহত্কীতি। জীবন 
'বিচিত্র_-শিল্পও । সংস্কৃত ছন্দে ইন্দ্রব!, উপেন্দ্রনজু।, পন্ধাঢিক। বগীয় 
সহজ ছন্দেরও আদর আছে আবার শিখরিণী, শ্রপ্ধর৷, শারূলবিক্রীড়িত, 
মন্দাক্রান্তা, পৃর্থীর মতন কল্লোলিত ছন্দেরও আদর আছে। হয়েছে 
কি, আসল কথাটা ছন্দের সহজতা নিয়ে নয়। যাকে সহজ ছন্দ বলি 
তার সব সূক্ষ্ম লালিত্যই কি সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পুরোপূরি বোঝেন ? 
সহজ যাকে বলি অনেক সময়েই তলিয়ে দেখলে দেখা যায় না কি 
যে সে মোটেই সহজ নয়? এইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে 
আমাকে লিখেছিলেন 


“Jt is certainly not true that a good metre must 
necessarily be an easy metre—easy to read or easy to 
write. In fact even with old-established perfectly 
familiar metres how many of the readers of poetry have 
an ear which seizes the true movement and the whole 
subtlety and beauty of the rhythm? Novelty is difficult 
Jor the human mind or ear to accept but novelty is asked 
for all the same in all human activities for their growth, 
07/21/0422, richer life. As you say, the ear has to be 
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educated and once it is trained, familiar with the prin- 
ciple, what was dfficult becomes easy, the unusual, 
first condemned as abnormal or impossible, becomes a 
normal daily movement.” 

ফু * ক 


জতিপবিক শব্দ : 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৰ শেষে বিরতি ওরফে মাত্রানিণীত বিশ্রামের কথা 

বলেছি। এবার বলবার সময় এল আমাদের বাংল। ছন্দে আর একটা 

রীতির কথা যা খুব প্রচলিত--অতিপবিক শব্দের প্রয়োগ | কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেই আগে--*)” হ'ল অতিপবিকের চিহ্ন-- 

অত) চুপি চুপি কেন | কথা৷ কণ 


ওগো) মরণ, হে মোর | মরণ ০ | (রবীক্রনাথ__ 
অতি) ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও মরণমিলন) 
ওগে।) এ কি প্রণয়েরি | ধরণ ০ | (২১৩) 
(আমি) ত্যাজিব না ঘর | হব না বাহির | 1 

উদাসীন স্যাসী ০০ 
বদি) ঘরের বাহিরে | লা হাসে কেহই | (রবীন্দ্রনাথ 


ভুবন-ভুলানো | হাসি ০০ 
যদি) ন! উড়ে নীলা || চল ০ দর 
মধুর) বাতাসে বিচ || ্চল ০০ 
যদি) ন! বাজে কীকণ | মল০ | 
রিণিক্‌) ঝিনি ০০ 
কিন্ব৷ দ্বিজেত্রলালের গান (এ-বিরতিও অতিপব্িক ভঙ্গি গানের ছন্দে 
আরো মনোহর লাগে) 
আজি) এসেছি ০ | ০০ 


--(২১৪) 
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আজি)] এসেছি০ | 
এসেছি ০ | বধুহে০| 
নিয়ে এই | হাসি রূপ | গান 

আজি) আয়ার যা | কিছু আছে | এনেছি তো৷ || মার কাছে 
তোমারে ক || রিতে সব | দান 

ওই) ভেসে আসে | কুস্সমিত | উপবন- | সৌরভ 
ভেসে আসে | উচ্ছল | ছলদল | কলরব 
ভেসে আসে | রাশি রাশি | জ্যোতন্গার | মৃদু হাসি 
ভেসে আসে | পাপিয়ার | তান 

আজি) এমন চী || দের আলো | মরি যদি | সেও ভালো। 
সে মরণ | স্বরগ-স || মান (ছ্বিজেন্্রলাল)_-(২১৫) 


দৃষ্টান্তের বাহুল্য নিপ্পেয়োজন, কারণ আমাদের আজকের দিনে 
ছন্দে এ-ভঙ্গির সঙ্গে সবাই অতিপরিচিত। এখানে প্রতি পংক্তিতে 
গোড়ায় আলাদা ক'রে যে শব্দগুলি রয়েছে তাদের নাম “অতিপবিক 
শব্দ” । অতএব দেখা যাচ্ছেযে, “অতিপবিক” মানে_যে চরণে তাদের 
ঠাই করা হ'ল সে-চরণের কোনো পর্বের অন্তর্গত নয় এমন শব্দ £ 
অর্থাৎ ঝোঁক সুরু হবার আগেই যারা হাজিরি দেয়। 


কারণ আবৃত্তি করলেই বোঝা যাবে যে এর! বাস্তবিক পক্ষে আগের 
পংক্তির শেষ পর্বের সাথী__যেন ছিট্‌কে এসে পড়েছে পরের পংক্তিতে 
খানিকটা মিল বজায় রাখতেও বটে, খানিকটা নতুন চরণের ও ভাবের 
খেই ধরিয়ে দিতেও বটে। অর্থাৎ : 
অত) চুপি চুপি কেন | কথা কও (ওগো) | 
মরণ হে মোর | মরণ ০ (অতি) 
ব্বীরে এসে কেন | চেয়ে রও (ও গো)। 


প্‌ 


Ed 
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একি প্রণয়েরি | ধরণ ০ (যবে) । 

সন্ধ্যাবেলায় | ফুলদল (পড়ে)। 

ক্লান্ত বৃক্ষে | নমিয়া ০ (ববে)। 

ফিরে আসে গোঠে | গাভীদল (সারা) । 

দিনমন মাঠে | জমিয়া ০ (২১৬) 
এই ভাবেই ওদের স্বাভাবিক বসবাস । (পুনরায় স্মরণীয়_এখানে 
০ চিহ্ন হ’ল বিরতি চিহ্ন ; ০ একমাত্রার বিরতি, ০০ দুমাত্রার বিরতি, 
ইত্যাদি ।) (২১৫) দৃষ্টান্তটিও এইভাবে লিখলে দাড়াবে 


আজি) এসেছি ০ | ০০ (আজি) | এসেছি ০ | 
এসেছি ০ | বধু হে ০| 
নিয়ে এই | হাসি রূপ | গান (আজি)। 
আমার যা | কিছু আছে | ..ইত্যাদি 
ছন্দে এধরণের বিরতিও অতিপবিক স্বরবৃত্ত কবিতাকেও যে কত 
মাধুর্য দেয় রবীন্দ্রনাথের 


কোথা) ছায়ার কোণে | দাড়িয়ে তুমি | কিসের প্রতী || ক্ষায় ০ (কেন) | 
আছ সবার | পিছে (যারা) | 

ধুল৷ পায়ে | ধায় গে৷ পথে | তোমায় ঠেলে | যার (তারা) | 
তোমায় ভাবে | মিছে (২১৭) 

এৃষ্টান্তের মতন বছ দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতীয়মান হবে । 
আমাদের ছন্দের একটা পরম মাধুরী তথা চাতুরী তার অন্ত্য 
যতিতে । যতির অন্তর্ভুক্ত বিরতি বা 18৮/5০-কে এ-ভাবে মাত্রা হিসাবে 
ব্যবহার করা অন্য কোনে! ভাষার ছন্দে আছে কি না জানি না। তবে 
ইংরাজি ফরাসী জর্মন ও ইতালিয়ান কাব্যে যে অতিপবিকের এ-রকম 
ব্যবহার নেই এ-কথা সাহস ক'রেই বলা চলে । ইংরাজি কাব্যে 
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anacrusis বলতে বোঝায় বটে খানিকটা এই বরণের পর্বাতিরিক্ত * 
শব্দ__কিস্ত তার চালচলন এমন স্ুনিদিষ্টও নয়--তার পিছনে যতির 
কোনো ইঙ্গিতও এমন ভাবে স্কুট হ'য়ে নেই। ইংরাজিতে caesura 
বলে একধরণের থামা ওরফে চরণশেষের রেশকে-__কিত্ত সে-ও এ-ধরণের 
যতি বা বিরতি নয়। বিশেষ ক'রে গানে এইভাবে মাত্রানিদিষ্ট 
বিরতি ও যতি আমাদের গীতিছন্দের একাটি মহৎ অদ্বিতীয় সম্পদ । 


+ 

কিন্ত অতিপবিক শব্দের প্রথম প্রবর্তনের যুগে এই তত্বটুকু আমাদের 
জ্ঞান৷ ছিল না যে কোনো চরণের শেষ পর্ব পূর্ণ পর্ব হ'লে তার পরবর্তী 
চরণের গোড়ায় অতিপবিক শব্দ ভালে। শোনায় না, যেমন রামপ্রসাদের 

প্রসাদ বলে | শমন-ভয়ে | ইচ্ছে হয় যে | পালাই ছুটে 

আমি) অস্তিমকালে | দুর্গ। ব'লে | প্রাণ তাজিব | গঙ্গা তটে_-(২১৮) 
এখানে প্রথম পংক্তির শেষ পর্ব কোনো বিরতি বা যতির 
ফাঁক রাখেনি_কাজেই এখানে “আমি” খানিকটা অনাহতের মতনই ২. 
জায়গা জুড়ে বসল যেন। এ-ধরণের গান সুরে গাইতে গেলে 
আরও বোঝ! যায় এ-কথা --কেন না তাল রাখতে গেলে প্রায়ই 
আগের পংক্তির শেষ একটা কথা জ্ুত সেরে নিয়ে কিম্বা বাদ 
দিয়ে তবে এ-ধরণের অতিপবিক শব্দের ঠাই করতে হয়। তবে 
এধরণের শৈথিল্য রবীন্দ্রনাথের আগেকার গানে দেখা যায় (যদিও 
এখনকার গানে মিলবে না বেশি) : 


(আমি)। পথের ধারে | ব্যাকুল বেণু | 
হঠাৎ তোমার | সাড়া পেনু | 
(আহা) এসো আমার । শাখায় শাখায় 
প্রাণের গানের | ঢেউ তুলিয়ে (২১৯) 
এখানে গআহা” অব্যবহিত পূৰ পর্বে কোনো বিরতির ফুর্সং পায়না, 


© 


মৰ্যখণ্ডন, অতিপৰিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৫৩ 


ব'লে ছন্দেও কেমন যেন সহজ আশ্রয় পায় ন৷। অবশ্য গানের 
সুর বাড়িয়ে কমিয়ে এদের ঠাই করা অসম্ভব নয় যথ৷ 
হঠাৎ তোমার | সাড়া পেনু | ০০০০ | ০০ (আহা) | 
গানে এ-ভাবে টেনে বিরতি দিয়ে আহা-কে আশ্রয় দেওয়া যার ছন্দের 
মধ্যে । কিন্তু কবিতায় এ-ধরণের শৈথিল্য অনুচিত এ-কথা৷ বললে বোধ 
হয় রবীন্দ্রনাথও আপত্তি করবেন না। 
সং ক Ld 


ছন্দসন্ধি : 


ছন্দসন্ধি আমাদের কবিতার আর একটি কৌশল। যথা 
কাজি নজরুল ইসলামের যাণ্রাত্রিক মাত্রাবৃত্তে (এর চিহ্ছ"_ ) : 


হত্যা নয় আজ | সত্যাগহ | শক্তির উদ্বে। || ধন _-(২২০) 
এখানে নয়4আজ--নয়াজ, শক্তির] উদ্বোধন=শক্তিরুদ্বে। || ধন 
পড়তে হবে নইলে ছন্দ রক্ষা হয় না। 
শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সনেট উনপঞ্চাশ২-এর পয়ারে 


একথা ওমর জানে | হাফেজ আর রুমে -(২২১) 
এখানে হাফেজার পাঠা__নইলে ছন্দ পতন হয়। 
সতোন্দ্রনাথ দত্তের ষাণ্রাত্রিক মাত্রাবৃন্তে 
মকর্ট এবং | মকটার -(২২২) 
এখানে মর্কটেবং না পড়লে সাতমাত্রা হয় । 
বিহারীলালের পয়ারেও : 
এক ছিলিন আমি ভাই | তামাক খাওয়াই (২৯৩) 
এখানে ছিলিমামি পাঠ্য । 


© 


১৫৪ ছান্দসিকী 


কুষ্ণদাসের “চমত্কার চক্দ্রিকা”-য় আছে : 
নিজ মাতার আজ্ঞা লৈয়া কুটিলা তখন 
এখানেও “মাতারাজ্ঞা”” পাঠ্য । 
ভারত কহিছে আর কে আছে আটক 
কোন্দলের অভাব কিবা | নারদ ঘটক (0২২৪) 
এখানেও কোন্দলেরভাব পাঠ্য । 


তিরস্কার আর | করবে কত । 


জ্ঞানদান্তিক অর্বাচীন (কাজি) _(২২৪) 
(তিরস্কারার পাঠ্য) 
মেখলা দিন আজ | দাড় ফেলে যায় | 
আঁধারে ঝুপ | ঝুপ (প্রেনেজ্্) (২২৬) 
(মেখলাদিনাজ পাঠ্য) 


(৩৯) দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্রলালের সপ্তমাত্রিকে : 
যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাই | 
আমার এ দুঃখ আমি | দিতে তো পারি নাই। 
কিন্তু ছন্দসন্ধির যথাপ্রয়োগ না জানলে ছন্দসন্ধিতে ছন্দের সৌন্দ্যহানিই 
হয় বেশি। 
* 
ছন্দসমাস : 
ছন্দসমাস, যথ৷ রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্তে : 
গুরু গুরু গুরু | নাচের প্রমরু | বাজিল ক্ষণে ক্ষণে _(২২৭) 
এখানে ক্ষণেকখণে এইভাবেই উচ্চারণ হয় কাজেই “ক্ষণে ক্ষণে-কে ছন্দের 


©@ 


মধ্যখণ্ডন, অতিপৰিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি ১৫৫ 


দিক দিয়ে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ গণ্য ক'রে ণেক-কে দ্বিমাত্রিক ধরা 
নিশ্চয়ই ছন্দসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের লঘুগুরু ছন্দের গানে : 
কর ত্রাণ সহাপ্রাণ আন অনৃত বাণী _(২২৮) 
। 11 111 
সন্বন্ধেও ত্র কথা, অর্থাৎ করৎ রাণ পাঠ্য । 
সচরাচর মা্রাবৃত্তে স্পর্শ, স্তব, স্তোত্র, স্থল, ন্গিগ্চ জাতীয় শব্দ 
এ-ভাবে ছন্দসমাসেই সুন্দর শোনায় বেশি 
হি ॥ un 
একিসিন্ধ | স্ুধারস | ধারা (নিশিকান্ত-_লঘুগ্ুরুছন্দ)_-(২২৯) 
“এ কিয় নিক্ষ”_ পাঠা কাজেই ছন্দ রক্ষা হ'ল। 
uuu 
আনে কার | স্পর্শ সুখস্মৃতি | মলয়জ করি অনু | কম্পা 
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গবিত বিকশিত চম্পা 
(লঘুগুরু ছন্দ__দ্থিজেক্রলাল)--(২৩০) 
এখানেও কারসৃপর্শ পাঠ্য, কাজেই ছন্দসমাস হ'ল। 


দো স্পর্শ | মণি, আলো তব | স্বর্ণ ইত্রজাল (২৩১) 
। 01111 

এখানেও ওগোষ্পশ এই ভাবেই পাঠ্য । 

ছন্দসমাস সচরাচর খুবই সাধু ও প্রশস্ত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 
না করলেও চলে । 

করো ভ্রান্তি | দূর--প্রশান্তি- | কিরণে তোমার | খষি! _(২৩২) 
এ-ভাবে ছন্দসমাসিত ক'রেও (করোত্রাস্তি) উচ্চারণ সম্ভব আবার 

করো হে ভ্রান্তি | দূর_প্রশান্তি- | কিরণে তোমার | খষি 
এ-ভাবেও উচ্চারণ করা সম্ভব। এ-বিষয়ে ছন্দজ্ঞ স্মুতিই দিশারি। 
কোনো বাধাধরা অলঙঘ্য বিবান দেওয়া সম্ভবও নয়, বাঞ্চনীয়ও নয়। 
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অষ্টম অধ্যায় 
স্বৱাক্ষাৱিক ছন্দ 


শ্ৰান্ত দেহে | সন্ধ্য। কালে | ফিরে এসে | যখন 
আপন ঘরে | যাবো, 
কাহার কাছে | বসব এসে | তখন আমি ? | কাহার 
মুখের পানে | চাবে ? 
ক্ষুদ্র দুঃখ- | সুখের কথ | কইব আমি | এখন 
কাহার কাছে | এসে? 
যাহার কাছে | কইতাম নিত্য | গৃহ আধার | ক'রে 
চ'লে গিয়ে || ছেসে 
(শ্বিজেন্্রলাল_-আলেখ্য-_““বিপত্তীক" কবিতা)_(২৩৩) ৮ 
সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেল৷ | খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি 
সন্ধ্যাটি না | হ'তে হ'তেই | গাঢ় ঘুমের | ঘোরে 
ঘুমোচ্ছিস রে | মাণিক আমার | মাতৃহারা | ওরে! 
পাঁচ মিনিট | না যেতে যেতেই | ঘুমিয়ে গেছিস | 
নেতিয়ে গেছিস ! বাছা আমার | আদুরে! 
ওরে আমার জাদু রে! 
কে দিল তোর | মাথায় বালিশ £ | কে দিল তোর | চাদর গায়ে ? 
কে পাড়ালো | ঘুম? 
ওরে আমার | ভাঙ৷ ঘরে | চাদের আলো | ওরে আমার | 
বৃস্ত্যচ্যুত | ভূলুষ্ঠিত | মন্দার-কু || সম ! 


= 


ভি 


স্বরাক্ষরিক ছন্দ হে 


শুনতে হুকুম । করত পেয়ার | যেজন, এখন | নেই তো সে আর । 
মায়া কাটিয়ে | চ'লে সে তে৷ | গেছে এখান | থেকে 
তোকে জাদু | আমার কাছে | রেখে!... 
সে যদি তোর | থাকত-__খানিক | আব্দার করতিস | 
শোবার আগে | দাবি করতিস | চুমা । 
টেনে নিত | বুকের মাঝে, | গাইত সে সু- |; মৃদুস্যরে : 
“ঘুম জাদু | ঘুমা”। 
(ব্র-_-আলেখ্য__মাতৃহারা)--(২৩৪) 


জানে৷ না কি | বিপদ এবং | আমাদেরই | বেধাধেঘি ? 

যেই খানে | বিপদ অধিক | সেই খানে | আমোদ বেশি? 
মানুষ ঠেলা | গাড়ি ক'রেও | যাওয়া যায় না | কোনো৷ গতিক ? 
তাহার চেয়ে | তেজী ঘোড়া | চড়ায় নয় কি | আমোদ অধিক ? 
তাকে দমন | করতে পারায় | তাকে নিজের | বশে আনায় 
(যদিও তা | করতে গিয়ে | কেহ গিয়ে | পড়ে খানায়) 

তৰু তাতে | স্ফুতি একটা | বিশেষ রকম | আছে যেন; 
বিপদ আছে | ব'লেই স্ফুতি | নইলে লোকে | চড়ে কেন? 
লাঠির চেয়ে | তরোয়ালের | খেলাই কেন | করতে আসে ? 
শশক-শিকার | চেয়ে কেন | ব্যা-শিকার | ভালোবাসে! 
“সর্প নিয়ে | খেলার ম'ত | আমি তোমায় | নিয়ে খেলি”? 

এই কথাটি ব'লে সুরায় | চ--ক্‌ ক'রে | গিলে ফেলি 


(উ-_মদনপ)--(২৩৫) 


মহাবিশ্ব | অনুকল্পায় | ক্ষুব্ধ হয় নি | বাহার প্রাণ 
গাইতে হয় না | রুদ্ধ কণ্ঠ | নিথ্যা তাহার | গাওয়াই গান | 


© 


১৫৮ ছান্দসিকী 


হোক ন৷ সুন্দর | স্বরের ভঙ্গি | হোক না শুদ্ধ | তাল ও লয় * 

গানের সঙ্গে | নাইক প্রাণ যার | তাহার সেই গান | গানই নয় 

কাব্য নয় ক | ছন্দোবন্ধ | মিষ্ট শব্দের | কথার হার 

কাব্যে কবির | হৃদয় নাই যার | তাহার কাব্য | শব্দসার 

যেথায় ভাস্বর | যেথায় মূর্ত | ঝঞ্কারিত | কবির প্রাণ 

উৎসারিত | মহা প্রীতি | তাহাই কাব্য | তাহাই গান 
(ত্রঁ_কবি)-(২৩৬) 


হেমস্তে নি-| স্তব্ধ স্িন্ধ | শান্ত দুপুর | বেল৷ 

বকুল তলায় | ঘাসের উপর | একান্ত এ- || কেল৷ 

ধুলা নিয়ে | আপন মনে | খেল৷ ক'রে | খানিক 

নমিয়ে গেছে | জাদু আমার, | ঘুমিরে গেছে | মাণিক 
(ক্র ঘ্মস্ত শিশু)--(২৩৭) 


গভীর দুপুর | পৌপমাসী | নিশি ৰ 

নিস্তব্ধ নি || স্পন্দ দশ | দিশি 

স্তব্ধ ভুবন | স্তব্ধ গগন | ধরণীটি | নিড্রামগন। 
চাদের কিরণ | পড়েছে তার | মুখে 

শস্যক্ষেত্রে | বনস্থলে | কালো দীঘির | কালো জলে। 
বিজন পথে | বিজন মাঠের | বুকে 

পরে একদিন | মনে পড়ে | শুভ কোলা-|| হল-স্বরে । 
শুভ-বাদ্যে | শুভ শঙখ | রবে... 

দীপোজ্জুল | গৃহানে | শুভলগ্সে | শুভক্ষণে 
সুসজ্জিত | শুভ মহোৎ- || সবে 

আপন জনে | ক'রে পর ! গেলে তুমি | পরের ঘর | 
করতে গেলে | পরের জনে | আপন 


@ 


স্বরাক্ষরিক ছন্দ ১৫৯ 


বুঝলে_পতি | কারে বলে, | বাসলে ভালে৷ | ধরাতলে 
করলে দুটি | বষ মধুর | যাপন 
(ত্রবিধবা)--(২৩৮) 


তোমার্‌ টাকা আছে | আছে না হয় টাকা | 

তোমার কাছে আমি | কিছু চাচ্ছি নাক। 
যে চায় মাথা নিচু | করুক তোমার কাছে | 

মাথা নিচু করতে | আমি যাচ্ছি নাক। 
খাচ্ছ পোলাও তুমি ? | খাওনা ; পোলাও খেয়ে | 

আমার চেয়ে তোমার | বাড়ে নিক ক্ষুধা । 
পোলাও তোমার কাছে | নয়ক তেমন স্বাদু | 

যেমন এই শাকানু | আমার কাছে সুধা । 


(উ্র__রাজা)_-(২৩৯) 


ব্যঙ্গ করি আমি? | ব্যঙ্গ করি গু_? | নিন্দা করি শু. | সকলে? 
কভুনা। আসলে | ভক্তি করি আমি | .ণা করি শুধু | নকলে... 
যাও এ -ছন্দ তবে | পড়ো মহত্বের এ | চরণারবিন্দে | জড়ায়ে 
পরে উদ্ধে ওঠো | উদ্ধে উঠে পড়ো | সমগ্র এ-বঙ্গে | ছড়ায়ে 


(ই ভক্ত)--(২৪০) 


শান্ত এ ক! || স্তার প্রান্তে | ক্লান্ত আমি | বন্ধুগণ 

কান্ত এই | বৃক্ষতলে | বসি আজি | কিছুক্ষণ 

আমারে দি || ও না বাধা | তোমরা একটু | এগিয়ে যাও 

এ সৌন্দর্য | রাজ্য মাঝে | আমায় একটু | ছেড়ে দাও 
(্-ত্রিবেশী__ প্রবাসে” কবিতা)_ (২৪১) 


ভি 


১৬০ ছান্দশিকী 


আমারে সে | কৈ তা ভালো- || বাসে না 
আমার উপর | কিসের তাহার | দাবী ? 
সে ত কই আর | আমার জন্য | আসে না 
আমি কেন | তাহার জন্য | ভাৰি? 
(ই ত্রিবেণী £ অভিমান) (২৪২) 


ভাবছিলেন না | তিনি--আছে | এই যে প্রান্তচির পারে ৯». এ 
অনেক বিরাগ, | অনেক বিবাদ | অনেক বিশ্রী | গগুগোলে ; 


অনেক বাক্য | হানাহানি | গর্জনব্ষণ | অনেক খানি 
অনেক অভি || ব্যক্ত ইচ্ছা | বাঁচি আমার | মরা হ'লে 
(আলেখ্য-_বিবাহযাত্রী)--(২৪৩) 


গভীরা। ত || মসী রাত্রি | বিশ্বজগত | ঘুসিয়ে গেছে । “ 

আকাশ জুড়ে | চতুদিকে | ঘিরে আছে | মেঘে 

যুষলধারে | বৃষ্টি পড়ে ; | শুন্য প্রান্ত || রেতে কেবল 

ভভকারে | বহেযাচ্ছে | সজল বাতাস | বেগে 
(উ্র__সিরাজদ্দৌলা)--(২৪৪) 


রাত্রি প্রভাত | হ'রে আসে | পূর্ব দিকে | মেখের গায়ে | 
প্রভাত সূর্ষের | কিরণ এসে | লাগে 
ডেকে ওঠে | কুঞ্জ পাখী | বীরে বহে | ন্সগ্চ বাতাস | ১. 
পৃষ্শবনে | সূৰ্যনুখী | জাগে পা 
(২ এখন নি 
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নিশিকাস্ত এ-ছন্দে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, শ্ানাভাবে 
কয়েক চরণ মাত্র উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হবে £ 


বিস্ময় -ৰি || -প্ধ চিত্তে | দুলছি তোমার | অঙ্গুলিতে 
এ- দেহের | স খানি আজ | তোমার হাতে | কাপে 
আত্ম-সম || পণের লীলায় | কোন্‌ আনন্দ | যা। (২৪৬) 


আনি এ-ছন্দে কয়েকাট কবিতা লিখেছি আমার “মীরা বৃন্দাবনে" 
কাব্যনাটযে ॥ কয়েক লাইন উদ্ধৃত কৰি : 


একদা৷ এক | হতভাগ্য | রাজার রোষে | দণ্ড পেল | 
যাবজ্জীবন | কারাগারে | থাকতে হবে | তার 
ছিল না তার | অপরাধ অ || মার্জনীয় | কিন্ত যখন | 
অন্থর রাজ। | উঠত ক্ষেপে | কেউ পেত না | পার 
দিনের পর | দিন অশান্ত | মাসের পরে | মাস অদাম 
৬ বতসরান্তে | হয় আরন্ত | আর একটি বড || সর 
সাতটি বৎসর | হ'লে গত | কৃষ্ণ শিলার | শেষ আবরণ | 
চূর্ণ হ'ল | মিলল যেন | সাধনশেষে | বর -(২৪৭) 


ছন্দে নবভঙ্দি আনবার কথা৷ বলছিলাম । তবে এ কাজ প্রতিভার ॥ 
শ্রীঅরবিন্দের ছন্দ সংজ্ঞা। স্মরণীয় “Somebody dancing uptairs.” 
অলক্ষ্য লোকের আলো। নামতে তো চায়, কেবল প্রতিভার কাজ হ'ল 
তার কাছে চেতনার বাতায়ন খুলে খরা । সব বড় কবিই ছন্দের 
প্রেরণা পান এই ভাবেই : অগোচরের কাছে চেতনার আস্মনিবেদনেই 
"* সে ধরা দেয় নিজেকে গোচর করতে ॥। তৰ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
যে মূল নীতিগলি চিরন্তন : অতীতের সঙ্গে শিকড়ের কোনো 
নেই এমন কোনো আধুনিক ছন্দ আচ.ক। ভুঁইফোডের মতন 

0.৮, 178-11 
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গজায় না। উদাহরণ হিসেবে নেওরা যেতে পারে আমাদের স্বরবৃত্ত ও 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কারুর কারুর মুখে শোনা যায় যে এ-দুটি ছন্দের 
সষ্টা রবীন্তরনাথ। কথাটা ব্রতিহাসিক দিক দিয়ে একেবারেই সত্য 
নয়। কারণ প্রাক্রবীন্দ্রযগে নিবৃতি স্বরবৃত্ত তো৷ ছিলই-_ছড়ায় 
বাউলে রামপ্রসাদী গানে আরও রকমারী ভক্তিসঙ্গীতে--মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দেরও যথেষ্ট চল ছিল যদিও নির্খুৎ মাত্রাবৃত্ত ফুটে উঠত শুধ যুদ্গক্ষর- 
বজিত চরণে, যথা নরহরি দাসের বিখ্যাত 


সতত যে রসে | ভগমগ নব | চরিত বুঝিবে | কে? 
যাহার চরিতে | ঝরে পশু পাখি | পিরিতে মজিল | সে 
(খগেন্দ্রলাথ মিত্রের “শ্রীপদানৃত মাধুরী”-_তৃতীয় খণ্ড) 
যুক্তাক্ষর-যু্ত চরণেও মেলে নির্খুৎ পদ, তবে বিরল, যেমন গোবিন্দ- 
দাসের গৌরনূপবর্ণনা (এখানে শুধু ক! ও হা দীর্ঘ দ্বিমাত্রিক, বাকি 
(সব নিখুঁত মাত্রাবৃত্ত)। 
“দেখত বেকত | গৌরচন্দ্র | বেঢ়ল ভকত | নখতবৃন্দ 
অখিল ভুবন | উজর কারি | কন্দ কনক | কীতিয়া০০০ 
অগতি পতিত | কুসুদবন্ধ | হেরি’ উছলল | রসক সিন্ধু 
হৃদয়-কুহর | তিমির-হারি | উদিত দিনাহি | রাতিয়া০০০ 
রামপ্রসাদের কালীকীতনেও মেলে (এখানে শুধু না ও বা দীর্ঘ 
দ্বিমাত্ৰিক) 
ঝুনুর ঝুনুর | বুঙুর নাদ | কিংকিণি রব | উভয় বাদ। 
পদতল স্থল | কমল নিন্দি | নখ হিমকর | গঞ্না। 
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এ ছাড়াও আমাদের 'সাহিত্যে মাত্রাবৃত্তের ছন্দভঙ্গি এখানে সেখানে 
পাখরের-ফাটলে-গজানো লতার মতনই গজিয়ে উঠেছিল অক্ষরবৃত্তের 
পৌরুঘদৃপ্ত রাজ্যে, যথা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপু প্রয়াণে (দৃষ্টান্ত ৫), মধুসূদনের 
বজাঙ্গনায় (দৃষ্টান্ত ৩, ৪), ভারতচন্দ্রে (দৃষ্টান্ত ১৫০), হেমচন্দ্রে 
(দৃষ্টান্ত ১০, ১৫২) ইত্যাদি। এ-সব পড়তে পড়তে মনে হয় যে সে-সময়ে 
কবিশ্ৰুতি অসতকমুহূতে এ-ধরণের ছন্দে -গ্ুধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধ'রে 
যেন হঠাত খুশী হ'য়ে উঠত--কিন্ত পরে ফের খেই হারিয়ে ফেলত 
যুজ্ঞাক্ষর-ত্বনিত যুগুত্বনিকে অভ্যাসবশে একমাত্রিক ধ'রে। কিন্ত 
তাহ'লেও এটা বেশ বোঝ৷ যায় যে বুদ্তাক্ষরবিবজিত লঘুত্রিপদীজাতীয় 
ছন্দে আমাদের কান মাব্রাবৃত্তের স্থরেই বাধা ছিল এ-ধরণের অজয় 
নিখুত চরণে : 


সুখের লাগিয়। | এবর বাঁধিনু | অনলে পুড়িয়া৷ | গেল (চণ্ডীদাস) 
তোমারি গরবে | গরবিণী হাম | রূপসী তোমার | রূপে (জ্ঞানদাস) 
আঁখির নিমিখে | যদি নাহি দেখি | তবেযে পরাণে | মরি(চণ্ডীদাস) 
কেন এত ফুল | তলিলি সঙ্জনী | ভরিয়া ডালা, 
মেঘাবৃত হ'লে | পরে কি রজনী | তারার মালা (রবীন্দ্রনাথ) 
সজীব হইলে | এখনি উঠিত | বীরপদ ভরে | মেদিনী দুলিত। 
ভারতে নিশি | প্রভাত হইত | হায়রে সেদিন | ঘুচিয়া গেছে(হেমচন্দর) 
ঠিক তেমনি, স্বরবৃত্তেও আমাদের কান যুগুং্বনিকে একমাত্রিক 
ধরায় অভ্যন্ত ছিল বৈকি। কেবল হ'ত কি, থেকে থেকে স্বরবৃত্তে 


হানা দিত মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গি, যেমন মাত্রাবৃত্তে দিত স্বরবৃত্ত ভঙ্গি । 
রবীন্দ্রনাথ করলেন কি, এইসব চ্যুতি ও স্থলনের ক্ষালন করলেন, 
তীর দীপ্ত প্রতিভার পাবকে এদের খাদ পুড়িয়ে, দিলেন এদের 
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শুদ্ধি: আধচেন। মাত্রাবৃত্তক দিলেন আত্মীয়তার পৃষ্পমালা, জাতে-ঠেলা 
স্বরবৃত্তক দিলেন কৌলীন্যের মালাতিলক। 


সতোন্দ্রনাবও এই ভাবেই নিখুঁ ক'রে স্বরবৃত্তকে বাঁধলেন 
মাব্রাব্ত্তর চালে_অমনি ফুটে উঠল স্বরমাত্রিকের ফুল। সে-কথা 
দশম অধ্যায়ে। এ-অধ্যারে বলব স্বরাক্ষরিক ছন্দের কথা-_যাকে 
বলা যেতে পারে বাংল! ছন্দে ছ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশিষ্ট দান। 
তাঁর ঘটকালিতেই স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃন্ত ছন্দের মূল ভঙ্গি দুটির প্রথম 
আংটিবদল হ'ল বলা চলে । এ-সত্বন্ধে ১৩৪০ সালের আশ্বিনের উদয়নে 
শ্রীত্রবোধচন্দ্র সেন একট চমংকার প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন দ্বিজেন্্র- 
লালের স্বরাক্ষরিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য কোথার। স্থানাভাবে সবটুকু উদ্ধৃত 
করা সম্ভব নয় ব'লে তীর মূল ব্যাট উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব : 


“শ্থিজেদ্রলালের ‘আলেখ্য’ এবং অন্যান্য কাব্যেরও ছন্দ বিশ্লেষণ 
করলে দেখ। যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি 
ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই একটি 5118৮1০ রূপ দিতে । আমার মনে হয়, 
এই তথ্যাট ভালো ক'রে উপলব্ধি না করলে তীর “আলেখ্য' গ্রন্থের 
ছন্দের আসল রূপাটই ধরা পড়বে না । যাহোক, এই জন্যেই দেখতে 
পাই তীর এই 5%119৮1০ ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের 
যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয় নি। এমন কি, তার এই 
syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং ন্ুরটিও ধরা 
পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোক-সাহিত্যের অর্থাৎ 
গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বরবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত-সাহিত্যে স্থান 
দিতে চান নি। তিনি কাব্য সাহিত্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই 
syllabic কূপ দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্যেই তীর এই অভিনব 
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syllabic ছন্দে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই যতিস্বাপন ও পবসমাবেশ-বিধি 
দেখা যায় এবং এই 5y!labi€ ছন্দেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই সুর তাল ও 
ধ্বনি-গান্তীর্ধ ফুটে উঠেছে।।...তার এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত 
ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের *বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে! তাই তাতে 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শ্রথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই"**অথচ তাতে 
স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যপরায়ণতাও নেই ; কারণ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের 
ঘন ঘন যতিস্বাপনের প্রথাকে বর্জন ক'রে বহুস্থালেই যুক্তপর্বের ব্যবহার 
করা হয়েছে । এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব 5511910 ছন্দে 
স্বরবৃত্তের চটুলতা ও অক্ষরবৃত্তের অলস একটান৷ সুর বজিত হ'য়ে 
একটি অভিনব পৌরুষ-শভি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা। পাই 
ইংরেজি i৪bi€ ছন্দের কবিতায় । আর, দ্বিজেন্দ্রলালের এই 
$911916 ছন্দেই প্রবহমানতা। অৰ্থাৎ enjambement আনা 
সম্ভবপর ইংরেজির মতো । আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement 
আনা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।” 


এ-ছন্দের সম্বন্ধে বেশি লেখা মুফ্িল এইজন্যে যে এ-ছন্দে 
দ্বিজেন্্রলালের পরে বড় কেউই লেখেন নি। তার কারণ এ-ছন্দের 
মধ্যে দ্বিবিধ ভঙ্গির ঝঙ্কার মেশানো একটু শক্ত । এ শু. আঙ্গিক 
টেকনিকের-ব্যাপার নয়, চাই এ-ছন্দকলোলের গম্ভীর অনুভূতি । 
সম্প্রতি নিশিকান্ত কয়েকটি সুন্দর কবিত৷ লিখেছেন এ-ছন্দে-তা 
থেকে মাত্র একটি উদ্ধৃত করলাম £ ২৪৬ । 


সে যাই হোক এ-সব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে এই ছন্দের এই কয়টি 
লক্ষণা আছে £ 


(ক) এ-ছন্দের ছন্দস্পন্দ (deeper rhythm) বা কল্লোল 
আসলে অক্ষরযুন্ত ছন্দের_ 


ভি 


১৬৬ ছান্দসিকী 
(খ) অথচ ক্রিয়াপদগুলি সমস্তই মৌখিক ৷ 
(গ) এ-ছন্দে রুদ্ধদল সচরাচর স্বরবৃত্তের মতন একমাব্রিক বটে 


(ঘ) কিন্ত দরকার হ'লে মাত্রাবৃত্তের মতন বিকল্প দ্বিমাত্রিকও 
হ'তে পারে ।-_অথবা বল৷ চলে শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদল অক্ষর ত্তের মতন 
দ্বিমাত্ৰিক উচ্চারিত হ'তে পারে । 


(ড) এ-ছন্দের প্রবহমান হ'তে বাধা নেই_-এ-বিঘয়ে অক্ষরবৃত্তের 
চেয়ে এর স্বাধীনতা ও সাবলীলতা একটও কম নয় । 


(চ) খুব গম্ভীর সংস্কৃত ভারি শব্দ সমাসবদ্ধ হ'য়ে পর পর এলেও 
এ-ছন্দে বেশ চমতকার শোনাতে পারে মৌখিক ক্রিয়াপদের সাথে। 


(ছ) এ-ছন্দে ছয়টি ক'রে স্বরে পৰ বাঁধা যেতে পারে । 


(জ) এ-ছন্দে নানা পৰেই তিনটি রুদ্ধদল ও একটি মূক্তদল অর্থাৎ 
একত্রে ৭ মাত্রার স্থান হ'তে পারে। 


এদের ব্যাখ্যা করার দরকার আছে। 


(ক) প্রথম দিকে বলেছি ছন্দের দুটো দিক আছে: এক, 
ছন্দোবন্ধ বা ছন্দের কাঠামো-যাকে বলে 21510, আর এক 
ছন্দস্পন্দ বা ছন্দের আস্তর কল্লোল যাকে বলে 112511)07. এমন 
অনেক সময়েই হয় যেছন্দোবন্ধ নখ, অথচ জাগ্ল না তাতে এই 
ছন্দপ্পন্দ__ধ্বনির নিখুঁ প্রতিমায় হ'ল ন৷ প্রাণপ্রতিষ্ঠা | স্বরাক্ষরিক 
ছন্দের গোড়াকার কথাটা হ'ল স্বরবৃত্তের কাঠামোয় অক্ষরবৃত্তের 
কল্লোল পৌরুষ ও গান্ধীর্য আনা--যে-কথ৷ প্রবোধচন্দ্র সুন্দর ক'রে 
বলেছেন তীর ব্যাখ্যায় । 


/ 
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(খ) দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্বই এইখানে যে অক্ষরবৃত্তের 
এ-কল্লোল তিনি আনতে পারলেন সর্বত্রই মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের 
সুপ্রয়োগ । আমর৷ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি অবশ্য 
যে অক্ষরবৃত্তের ভূরিভোজনে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য সব 
রকম মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংজ্রেয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম দেখালেন 
যাচ্ছি, করছি, কৰতে, খেতে, চলল, বুল, বসলাম, কর্‌ লাম, এদের 
এনেও ছন্দে অক্ষরবৃত্তের গভীর কল্লোল বজায় রাখা সম্ভব। যেমন 
তার আলেখ্যের “সত্যযুগ”' কবিতায় : 


আমি দেখছি | যেন দূরে, | দূরত্বে অ || স্পষ্ট একটা | আলোকিত | স্থান 
যেখানে সৌ || নদর্-উৎস | উঠছে, বন্ধ || রিত হচ্ছে | অনিশ্রান্ত | গান 
যেখানে অ-|| দৃশ্য হবে | দৃশ্যমান অ-||গ্রচত যাহা | হবে পরি- | শ্রদ্ত 
যেখানে অ- || ব্যক্ত হবে | সুব্যদ্ত--অ-|| ননুভূত | হবে অনু- || ভূত 
চিত্ত৷ হবে | বর্ণময়ী | বৃত্তি হবে | মূতিময়ী | লীলাময়ী | এত 
অবোধ্য যা | বোধ্য হবে | অস্পষ্ট যা | স্পষ্ট হবে | অজ্ঞাত য৷ | জ্ঞাত 
দূরত্ব অ-|| তীত হবে | জটিব্‌ যাহা | সহস্ হবে | দুঃখ হবে | দূর 
পরার্থেই | ইচ্ছা হবে | ইচ্ছা হবে | ফলবতী | কাধ নম || ধুর 
আলোকে স-||ঙ্গীতে পূর্ণ | আনন্দে উ-[|ল্লাসে সুগ্ধ | 

বিজ্ঞানে ম- [| হত 
স্বার্থত্যাগে | স্বগীয়,সে | গগনে গ || গনে ব্যাপ্ত | মহা ভবি || য্যৎ 

(২৪৭) 


দ্রষ্টব্য এখানে ছন্দটি ছদ্যবেশী অক্ষরবৃত্তই বটে। শুধু প্রথম দুটি 
চরণে এল হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ (দেখছি, উঠছে ও হচ্ছে) তৃতীয় 
ও সপ্তম পংজিতে শব্দপ্রান্তিক রুদ্ধদল সংশ্লিষ্ট একমাত্রিক (মান, টিল্‌, 
ও হজ)_-এ-ছাড়া এ দশটি পংজি নিৰ্বুৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই পড়া 


© 
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যায়_এর ছন্দস্পন্দও হ’ল, ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের “মৃত্যুর পর” কবিতাটি । 

এর প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল আছে বটে কিন্তু ছন্দবিচারে মিল অবান্তর 

ব'লে বল৷ যায় এটি হ্বিজেক্রলালের সত্যযুগেরই অক্ষরবৃত্ত প্রতিরূপ : 
আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে । 
রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙ্গিত দুঃখস্থখ থামিয়াছে বুকে । 

যত কিছু ভালোমন্দ যত কিছু দ্বিধাদ্বন্ব কিছু আর নাই। 

বলে। শান্তি, বলে৷ শাস্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি হ'য়ে যাক ছাই। 

পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে এ দুটি কবিতা ছন্দস্পন্দে 
সগোত্র ও সমপন্থী। অথচ এ-ছন্দে হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদও দ্বিজেন্দ্রলাল 
কাজে লাগালেন স্বরবৃত্ততঙ্গিতে একমাত্রিক রুদ্ধদলের মাধ্যমে । 
এ-কৃতিত্ব অপানানয__শুধু এজন্যে নয় যে এ-টেকনিকাল বাধা অতিক্রম 
করা কঠিন, আরো বেশি এইজন্য যে, অক্ষরবৃত্তের ছন্দস্পন্দ যে হসম্তমধ্য 
ক্রিয়াপদের ছোয়াচ সত্বেও অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকতে পারে এ-বোধ 
দূলভ। আর কাব্যের ছন্দে এই শ্রেণীর নবদীপ্তি নবকল্লোল আনাই 
প্রতিভার সবচেয়ে বড় কাজ। 

(গ ও ঘ) এ-ছান্দের ছান্দোবন্ধের মূলভঙ্গি স্বরবৃত্তের ব'লে এতে 
খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রুদ্ধনল একমাত্রিক (সংশ্লিষ্ট) বটে, কিন্তু মনে 
রাখতে হবে যে, ছন্দোবন্ধের দিকে এ-ছন্দ স্বরবৃন্ততঙ্গিম হ'লেও এর 
ছন্দপপদ অফরবৃত্ত'্্গিম। কাজেই এতে রুদ্ধদল ক্ষেত্রবিশেষে বা 
দরকার হ'লে বিশ্লি ছ্বিমাত্রিক হ'তেও পারে । কেবল সেই সঙ্গে মনে র 
রাখতে হবে যে এ-সব ক্ষেত্রেই অল্পমাত্রায় যা সুন্দর, মাত্রালঙঘন করলে »/ 
তা উচ্ছৃত্খন হ'য়ে ওঠে। তাই এ-ছন্দে রুদ্ধদল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
যথারীতি একমাত্রিক হওয়াই বাঞ্চনীয় । তবু বলব__বৈচিত্র্যের খাতিরে 
এর রলপরিবেষনে বিকল্প-ভক্গিও যথাস্থানে সুন্দর শোনায় ভাবের সঙ্গে 
তাল রাৰতে জানলে, যথা : 


৬ 


© 
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নিশায় প্রস। || রিত উদ্ধে | অসীম সুনীল | নভন্তলের 


[1 
মান্চিত্রে | একা 
পড়তেছিলাম | গ্রহ তার! | নীহারিকা | যেকেতুর 
লীলামরী | লেখা -(২৪৯) 
এখানে মাব্চিত্রে অক্ষরবৃত্ততসিম, অর্থাৎ চতুমাত্রিক ॥ 
দে.লে বিঘান্‌ | সুখে আমার্‌ | চক্ষে আমার্‌ | বারি 


জড়িয়ে আ || মাকে 
1 আলেখ্য 
গাঢ় সহ | বেদনায় | সপ্রশ্ব ন || যনে বিপত্নীক) 
শুদ্ধ চেয়ে | থাকে —(২৫০) 


এখানে “নায়"" দ্বিমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত'ভঙ্গিম 
1 
ক্ষুক্ধ নইক | আছে সেই | স্মৃতি০০ | জীবন আমার | ছেয়ে 
1 
আকাশ থেকে | আছে সেই প্রীতি০০ | আমার পানে | চেয়ে 
(দ্বিজেন্দ্ৰরলাল_ত্ৰিৰেণী--স্মৃতি)--(২০১) 
চেষ্ট৷। ক'রে বিবাদ স্থষ্টি চেষ্টা ক'রে বিরাগ-দৃষ্ট 
1. 
প্রাণপণে চেষ্ট। ক'রে কীদা। (আলেখ্য__বিধকা) 
এখানেও প্রাণ অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিম__ছিমাত্রিক । 


ts 1 
(২৩৫) দৃষ্টান্তে _-ক্‌ ক'রে বা আমোদেই অক্ষরবৃত্তভদিম_ 
বিশ্লিষ্ট_দূমাত্ৰ।। (২৩৮) দৃষ্টান্তে 


1 1 
আপন জনে | ক'রে পর | গেলে তুমি | পরের ঘর্‌ 


@ 
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LL 1 A 
UA পর ঘর, দীপোজ্জুল (২৩৮), বিস্ময়-বি প্ধ চিত্তে | এ 


দেহের প্রভৃতি ভঙ্গি অক্ষরবৃত্তেরই-_গান্তীর্ষও এসেছে সেই জন্যেই । 

(ড) এ-ছন্দ যে সহজে প্রবহমান হ'তে পারে তার কারণও এই 
যে এর মূল ছন্দস্পন্দাট অক্ষরবৃত্ততক্ষিম__তাই অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতা। 
সাধারণ স্বরবৃত্তের চেয়ে এ-ছন্দে বেশি সহজ ও সীবলীল হ'য়ে ফোটে । 
উদ্ধৃত ষ্টান্তগুলি মন দিয়ে পড়লে এ-কথা খুব সহজেই প্রতীয়মান 
হবে। 


(চ) এ-কথাও সহজেই বোঝা যাবে যদি এর অক্ষরবৃত্ত ভঙ্গিটি 
আয়ত্ত করা যায়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেও প্রতীয়মান হবে যে 
(৩৮ দৃষ্ান্তে) এ-ছন্দে শস্যক্ষেত্রে বনস্বলে দীপোজ্জুল গৃহাজনে 
বা ২৩৭ দৃষ্টান্তে “হেমন্ত নিস্তব্ধ স্কিন্ধ শান্ত দুপুরবেলা”' এ-ধরণের 
গন্ভীর শব্দের এতটা ঠাসবুনানি সাধারণ স্বরবৃত্তে সয় না-কেন না 
তার ছন্দ স্বতই প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় ঈষৎ “নৃত্যপরায়ণ”' ও “চুল” । 
বস্তুত এ-ছন্দের ভিতরকার ছন্দম্পন্দাট এর বাহিরের ছন্দোবদ্ধ- 
ব্যবচ্ছেদে শ্ুতিগোচর হয় না বা করানোও যায় না--তার কল্লোল 
শুনতে হবে “অন্তঃশ্ুতি'' দিয়ে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন inner ear. 
প্রবোধচন্দ্র বলেছেন বটে যে সাবারণ স্বরবৃত্ত ছন্দের “ঘন-ঘন-যতি 
স্থাপন”-বর্জন-_অর্থাৎ মধ্যখণ্ডনের বেশি ব্যবহার_-করাটাই এ-ছন্দের 
গান্তীর্যের লে হেতু । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-কথা সত্য নয়। 
কারণ আমরা দেখেছি যে সাধারণ স্বরবৃত্তেও মধ্যখণ্ডন যথেষ্ট সমাদৃত 
এবং ভবিষ্যতে চলতি স্বরবৃত্তেও মধ্যখণ্ডনের সমাদর বাড়বারই সম্ভাবনা 
ষোলো৷ আনা । ঘন ঘন যতিস্থাপন বর্জন করাই যে স্বরাক্ষরিক গান্ধী 
ও পৌরুষশক্তির কারণ নয় তার আর একটা প্রমাণ এই যে, এর বহু 
পংভ্তিতেই একটিও মধ্যখওন না থেকেও এর গান্তীর্য ও ওজসশক্তি 


©@ 


স্বরাক্ষরিক ছন্দ ১৭১ 


অব্যাহত থাকতে পারে, যথা ২৩৩শে আটটি চরণে মাত্র একটি 
মধ্যখণ্ডন, ২৩৪শে ও ১৭টি চরণে মাত্র একটি, কিন্ব। (২৩৮)এ চৌদ্দটি 
চরণে মধ্যখণ্ডন আছে মাত্র চারটি চিহ্নিত স্থানে । এইজন্যেই, 
বলেছি, ছন্দের বিচারে কাঠামো বা আঙ্গিকের বিগ্রেষণ খুব প্রয়োজন 
হ'লেও ছন্দের প্রাণের কথাটি জানার পক্ষে এ-ব্যবচ্ছেদই যথেষ্ট নয়__ 
ছন্দের গভীর স্পন্ন বুঝতে হ'লে চাই কীট্সের unheard melody 
শোনার অন্তঃশ্রতি॥। স্বরাক্ষরিক ছন্দের গান্তীযের এ 

প্রধান কারণ-_-এর উচ্চারণভঙ্গি স্বরবৃত্তের সগোত্র নয় যেমন 


d 


ধরা যাক (১৪৯) দৃষ্টান্তে মানচিত্রে । বাঁদ্‌ বল্‌ লে এ-ভাবে কাটা কাট! 


1 
ভঙ্গিতে “মানচিত্রে” উচ্চারণীয় নয়। ঠিক্‌ এ কথা “প্রাণ পণে চেষ্টা 
ক’রে কীনা” সম্পর্ক । এদের উচ্চারণভঙ্গি শ্রথ, এলানো_-অক্ষরবৃত্তের 
মতন ভক্গিতে-স্বরবৃত্ত ভঙ্গির উচ্চারণে যে-ঠাশবুনুনি সে-ভঙ্গি 
* এ-ছন্দে নেই। 


(ছ) এ-ছন্দে যে প্রতি পৰে উদ্ধতন ছয়টি ক'রে দল সাজানো 
যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত (২৩৬), (২৩৯) ও (২৪০)। দ্বিজেন্দ্রলাল 
এ-ছন্দে তিনটি কবিতা লিখেছেন তাঁর আলেখ্য গ্রন্থে £ নতকী, রাজা, 
ও ভত্ত। এ-তিনাটি কবিতা সন্ধে ইতিপূবে লিখেছি তৃতীয় অধ্যায়ে 
যে এএত্রপীকে ব্রিদলপবিক ত্রিমাত্রিক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ব'লে ধরাও 
চলে, ঘড়দলপৰিক ষাণ্যা ত্রিক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ব'লে ধরাও চলে, 

* কারণ প্রতি পর্বে তিনটি ক'রে দলই দিই ব! ছয়াটি ক'রে দলই দিই এর 
চাল তিনের কদমেই গণনীয় । 


কিন্ত স্বরাক্ষরিকের পৰ যেভাবেই রচনা করা৷ হোক ন! কেন স্বরবৃত্ত 
ব্গীয় ছন্দে এটি একটি বিশিষ্ট ছন্দ যার প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলাল একথা 
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১৭২ ছান্দসিকি 


নির্ভয়ে বল৷ চলে। স্বরাক্ষরিক ছন্দের বা এই তিন মাত্রার চালে 
চলমান স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রগতি আর হয় নি দ্বিজেন্্রলালের পরে, কারণ 
এন্ছন্দের গান্তীর্ষ ও ওজসের দিকে তার পরে আর কারে দৃষ্টি পড়েনি। 
একমাত্র প্রবোধচন্দ্র ধর ছিলেন স্বরাক্ষরিক ছন্দের উদাত্ত বৈশিষ্ট্যের 
কথা ও তীর পরে তীর সুযোগ্য শিষ্য নীলরতন সেন তীর এ-ছন্দের 
গুণগান ক'রে লিখেছেন তীর “আধুনিক বাংল! ছন্দ''-গ্রন্থে : 


“দ্বিজেন্দ্রলাল যে-অনমনীয় উচ্চারণ দৃঢ়ত। ও বাক্ধর্ী স্বাভাবিকতা৷ 
ছন্দের কাঠামোতে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন***তার ফলে (স্বরাক্ষরিক) 
ছন্দ বিস্ময়করব্ূপে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়তা পেয়েছে ।**কিন্ধ তীর 
প্রবতিত বিপুল সন্তাবনাপূণ এই বিশুদ্ধ দীর্ঘপদভাগের সক্কোচক দলমাত্রিক 
ছন্দ আজও অবহেলিত হ'য়ে রয়েছে।'" 


অবহেলিত হওয়ার একটা কারণ আমার মনে হয় যে, এ-ঘুগে আমরা 
বাংল৷ কবিতার পদলালিত্যেরই অনুরাগা, ওজস, গান্তীর্ষ, দার্চ্য জাতীয় 
গুণের_যাকে ইংরাজীতে বলে austerity) তেমন ভক্ত নই । এই 
জন্যেই মধূনদনের অমিত্রাক্ষরের বিকাশও হয়েছে লালিতোর দিকে 
যতটা, ওজস্থিতার দিকে তত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরাক্ষরিক ছন্দে 
শ্বরবৃত্তের ঘরোরা চাল মৌখিক হসম্তবধ্য ক্রিয়াপদের মাধ্যমে স্ফুট 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের ওজস্থিতা ও গান্তী্যকেও তিনি ডাক 
দিয়েছিলেন একাসনে বসবার । এ-চাল শুধু যে অভিনব ব'লেই আজ 
পর্বন্ত তেমন সমাদৃত হয় নি তাই নয়, এ-ছন্দে হাত পাকাতে হ'লে খানিকটা 
গন্তীর রসের অন্তঃশ্রতিও অর্জন করতে হবে, নৈলে এ-ঘুগলমিলনের 
সৌন্দর্যে ও রসে মন ঠিকমতন সাড়া দিতে পারবে না। কিন্ত একবার 
এ-ছন্দে রস পেলে ও হাত পাকালে সহজেই নানাভাবে নানা ছন্দোবন্ধে 
এর ছন্দস্পন্দ ত হ'য়ে বাংলা কাৰ্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবেই তুলবে । 
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আগার একটি কবিতার কয়েক চরণ উদ্ধত ক'রে এ-ছন্দের গুণকীর্তনের 
সমাপ্তি টানি__মার কল্লোল, বৈশিষ্ঠ্য ও রসোত্তী তা পাঠকের বিচার্ষ : 

কোমল ছন্দ মিলিয়ে গেল, তীক্ষু কণ্ঠে বলিল মায়া। £ 
“মন ভোলানো কথায় ভোলাই আমি। 

রঙিন আশার জল্পনাতে শিশুর ম'ত অবোধ তোরা 
উচ্ছুসি' তাই উঠিস দিবসবানী।---" 

শিরা ৷ জয়ংবজ। উড়িয়ে চলি প্রলয়মুখে, 
স্থষ্টি যতদিন ততদিন গতি। 

প্রাণের রাসমঞ্চে ফোটাই একের পর এক আশার কমল, 
গায় সে : ‘গতির পখেই ফলের রতি।' 

ফুল কোথারে? ক্ষুণ্ণ মলিন মাটিই প্রতি পাঁপড়িদলে 
লুকিয়ে থাকে, যেমনি ঝরে ফুল_ 

মাটির সাথে মেশে মাটি, আবার নতুন পক্ষে ফোটাই 
নতুন গু ন, ব রী দোদল। 

নিপ্]াণ আকাশ উষ্ণকরি নবারুণের প্রাণের তাপে, 
রঙাই ছবি মেঘে মহোত্সবে । 

কিরণ হ'লে সর্বস্বান্ত মিলিয়ে যাবে শুন্য বকে 
সব ছবির রং হাহাকারের নভে। 

দেহ আমি করি পেলব করতে তাকে জরাজীণ, 
শেষে সে যে কক্কালমাত্র সার : 

যে-প্রতিমা দেখে তোরা মহোল্লাসে বাজাস শ খ_ 
কী পরিণাম সে-তিলোত্তমার ! 

সৌন্দর্ষের গ্ুতিষ্ঠা কোথায়? মন্দিরে কে করে বিরাজ ? 
_ পু্জাবীরই উচ্ছসী কল্পনা । 

যন্ত্রণায় সান্বনা কথার, মরণের ওপারে জীবন 
এ-সবই হায় জলেতে আল্পনা । 
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“চৈতন্য চৈতন্য’ করি? নিছেই করিস জয়ধ্বনি, 
চোখ মেলে বে দেখতে বাসিস ভয়। 
তাইতে। দেখেও দেখিস নারে--উষার শোভাযাত্রা সন্ধ্যায় 
শববাত্রার ক্রন্দানে হর লয়। 
খেলা, খেলা, পুতুলখেলা-__নায়ার দেহ মায়ার হৃদয়, 
মায়ার মনে মায়ার ভুবন জাগে : 
ক্ষণায় এই রক্গলীলায় তবুও তোরা উঠিস মেতে 
বনমোহিনী মায়ারই সোহাগে ! 
চেতনাও রচি আনি আতনাদের এক্যতাতে 
আকাশ ছেয়েহাসতে মনে ননে। 
শুধু আছি আমিই, সারা, আর কিছুই নেই চলাচলে : 
নিখ্যা রাগের মিথ্যা বৃন্দাবনে। 
এনদীবনের পরিণতি ক্ষুত্র থেকে বৃহৎ পানে__ 
কোন মূঢ় হায় গাইল কবিতায় ? 
নিভলে সৌর জগত স্থাষ্টি বৈধব্যনিয়তি বরি' 
বিলিরে যাবে অগাধ শূন্যে হার।”" 
নান। প্‌: সপ্তনাত্রা, সংস্কৃত তংসৰ শব্দের প্রাচূর্ব, সর্বোপরি 
অক্ষরবৃত্তের আস্তর কল্লোল নানাভাবেই আন! সম্ভব এই ছন্দে নৌখিক 
ক্রিয়াপনের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে । 
এখানে একটু পুনশ্চ ভঙ্গিতে বলতে চাই : আমি এ-কবিতাটি 
লিখেছি স্বিজেন্দ লালের “হতভাগ্য” কবিতাটির ছন্দে (আলেখ্য) : 
একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা, 
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে। 
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর বারে-_পৃড়ে গেল 
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে। 


ভি 


স্বরাক্ষরিক ছন্দ ১৭৫ 


খুব ঘরোয়। ভাঘ। বৈ কি, কিন্ত তৎসম শব্দ অক্ষরবৃন্ত ভঙ্গি গান্তীর্ষও 
এ-ছন্দে আসে তেন্নিই সহজে (রাখাল বালক) : 

ভেসে আসে পূশপপন্ধ চারিদিকে, ঘাসের উপর 

পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দ খেলে। 
নিদ্রা ভেঙে ধরারাণী, তুলি’ কোমল বদনখানি 
হ্ন্দীবর চক্ষু “টি মেলে। 

(লক্ষনীর__শেষ লাইনে ইন্দীবর বিশুদ্ধ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চঙেই 
উচ্চা্রবীয়, অর্থাৎ বর--দূমাত্র। ৷) এই যুগল নিলনের জন্যই আমি 
মনে করি এর নাম হওয়। উচিত স্বরাক্ষরিক ছন্দ । কেন না এ ছন্দে 
স্বরবৃত্তের খরোয়৷ হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের সহজতার সঙ্গে এসে কাঁধ 
মিলিয়েছে অক্ষরবৃত্তের আন্মর কল্লোল ও গান্তীর্ব, তথা অক্ষরবৃত্তের 
সপ্তমাত্রিক পৰ । 

সবশেষে এ-ঘড়দলপবিক মাণ্রাত্রিক স্বরাক্ষরিক ছন্দে অক্ষরবৃত্তের 
প্রবহমান তক্ষির গান্তীর্ব কী আশ্চর্য ফোটে দেখাতে উদ্ধৃত করি নিশিকান্তের 
আর একটি সুন্দর কবিতা । এর প্রবহমানত। প্রথম খেকে শেষ অবধি 
প্রায় একটানা চলেছে বললেও বোধ করি বেশি বলা হবে না। এত 
দীবচ্ছন্দ প্রবহমানত। সাধারণ স্বরবৃত্তে তেমন ফোটে লা যেন। 

মা তোমারি কাছে | আনার আকুল হৃদয় | 

করে যে প্রাথনা। | অনুক্ষণ : 
আমায় রক্ষা করে৷ ; | সকল বিশু বিপদ | দূলগন 
বুচাও মাগে৷ ; আনার | সকল লুন্ধ আশ্য | 

সকল বিদ্রোহ নি || শ্চিহ্ন হোকু ; 
মৰ্ত্য তনুর জাটল | স্থার্থজড়িনা-জাল | ছিন্র হোক ; 
অন্ধকার কামনা | দূর ক'রে দাও, এচসা | 

অসীষ আলোর ব'ত ; | প্রশ্ুহীন 
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১৭৬ ছান্দসিকী 


জলন্ত বিকাশের | আনন্দে যেন না৷ | রাত্রিদিন 
চলি তোমার ধ্রুব | পথে তোমার সাথে | 

আমার শূন্য বেল | মুগ্তরি' 
পূর্ণ হোক মা তোমার | দানের বাসস্তিকার ; | গুঞ্জরি' 
উঠুক আমার সকল | কখা কলির ম'ত; | 

তোমার প্রেমের গভীর | মৌনতার 
অমৃত পান ক’রে। | তোমায় চাই যে শুধু, | এই আমার 
একান্ত বাসনা__ | তোমারি উদ্ভাসে | 

অনিতে তোমার হাতে | চাই আমি 
তোমার প্রদীপ হ'য়ে, | তাইতে যদি ব্যথা | পাই আমি_ 
তবু অলব তো মা, | সইব দহন জ্বালা, | 

তৰু তোমায় ছেড়ে | যাবনা, 
তোমার পূণ্য পাবক- | পরশ যদি ছাড়ি | পাব না, 
তোমাকে পাব না ; | পৰিত্ৰ শিখাতে | 

তোমার অস্তঃপুরে | চিরন্তন 
প্রফুল্রতায় আমি | জরব-মরণ়ী | বিকীরণ 
আনব এ-জীবনের | বিকাশের ভঙ্গিতে | 

সঙ্গীতের ঝঙ্কারে | নন্দিরা 
দূরের থেকে তোমার | রূপের মধুরিমা | বন্দিয়া 
গাইতে চাইনে আমি, | রইৰ তোমার কোলে | 

তোমার জব জ্যোতির | অন্তরে 
তোমারি নিশ্বাসে | জালব প্রাণের প্রতি | স্পন্দরে ৷ 





নবম অব্যায় 
জধ্ভুগুর ছন্দ 
প্রতি (২২) চিহ্ন দ্বিমাত্ৰিক, প্রতি (7) একনাত্রিক 
বিদ্যাপতি : 
পাঁচৰা || ন অব | নার্বক। | নহউ| মলয় পবন ৰহ | নন্দা 

--(২৫৫) 

খতুপতি | রাতির|| সিক রস | রাজ | 
ন|রাসর-| ভসরস |মাঝ —(২৫৬) 


ধনি ধনি | রম শি-জ- || নম বনি | তোর 


সব জন | কানু কা | নু কৰি | ঝুরৈ | সে তু || ভাৰৰিভোর | 


--(২৫৭) 
গোবিন্দদাস : 
কর লোন | কলুষ মোচন | শ্ৰবণ রোচ ন | ভাষ 
--(২৫৮) 


মদ গদ | আধন]বুর বচা| না মৃত। 
নহুনহ | হাসবি | কাশিত 1 গণ্ড (২৫৯) 
0.P. 118—12 


১৭৮ ছান্দসিকী 


শশিশেখর : 
আবত পর | ৰ ঞ্ক ক শঠ | নাগর শত রিয়া 
রমনী-প দ- || যাৰক পরি||সর বক্ষসি | ধরিয়া 


নীলাম্বর | পরিহিত কর্টি | লন্বিত পদ | আগে 


পি 
|| 
( 
( 
¢ 
। 
|| 


অক্লণী বর | দশ ন ক্ষত | ভুজ কংকণ- | দাগে —(১৬০) * 
রাধাবল্লভ : 


সোপুন |সখুর র মূ ||র তিদর॥ * শা রবি । 


রাধা | বল্লভ || গান -(২৬১) 
ভারতচন্দ্র : 


ভূতনাথ | ভূত্ৰসাথ | দক্ষযন্ত | নাশিছে | বক্ষ রক্ষ | লক্ষ লক্ষ। ন্‌ 








অট অট | হাসিছে (তুণকছন্দ) -(২৬২) 
জয়। শিবেশ | শঙ্কর | বৃষংব | জেশ্বর | মৃগাঙ্গ | শেখর | দিগন্বর, 
জয় টা নাটক বিষাণ ne মহস্তর 
জয় | কৃষ্ণ কেশব | রাম রাঘব | কংসদানন 2 
জয় | পদ্মলোচন | নন্দননন্দন | কুঞ্জকানন | রঞ্জন (২৬৪) * 











ভুজঙ্গ | প্রয়াতে | কহে ভ৷ || রতী দে | 


সতী ন | সতী ল | সী | সতীদে। (২৬০) 


© 


লঘুগুরু ছন্দ ১৭৯ 
তুহি পং|| কজিনী | মুহি ভা ||স্কর লে | 
ভর না৷ | করনা | করনা | করলো (তোটক) _-(২৬৬) 
হে শিৰ | মোহিনী | শুসতনি || সুদিনি | 
দৈত্য-বি | খাতিনি | বিখু হরে | (২৬৭) 
বলদেব পালিত : 
ফুলসম কুমারী | দীঘকেশী কৃশাজী | 
অপচল তড়িতভি৷ | জন্দরী গৌরকান্ডি | (মালিনী ছন্দ) -(২৬৮) 
ভুবনমোহন রায়চৌধুরী : 
দর অবস্থিত | বন্ধু স|লে স্থখ | চিত্ত প || রম্পর | বাক্য ক | হে 
(মদিরা ছন্দ) (২৬৯) 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার : 
বিহগ শিশির পাতে | ধুনিলা আর্দ্র পাখা । 
স্বনিল পবন কুঞ্জে | মর্মে শুশাখী।  -(মালিনীছন্দ) (২৭০) 
রবীন্দ্রনাথ : 


এ দিন অ || গত ও | ভারত | তবু কৈ। _-(২৭১) 
হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দন্দ 
ঘোর কুটিল পদ্থ তার লোভ জটিল বন্ধ 


@ 


১৮০ ছান্দসিকী 

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী i 

কর ত্রাণ সহাপ্রাণ, আন অনৃতবাণী (২৭২) 
চিরকল্যাণমরী তুমি ধন্য দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন __(২৭৩) 
জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা  _-(২৭৪) 
মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জুল আঁজ হে he 

বর] পুক্র-সঙঘ বিরাজ হে 

শুভ শঙখ বাজহ বাজ হে 

ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা 

পূর্ণ কর লহ জ্যোতিদীক্ষা 


যাত্রিদল সব সাজ হে। (২৭৫) , 
দ্বিজেন্দ্রলাল : 
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে 
শ্যামবিটপিঘন তট বিশ্লাবিনি বুসর তরঙ্গ ভঙ্গে  _-(২৭৬) 


গিরি-গোবর্ধন-গোকুলচারী যসুনাতীরনিকৃঞ্বিহারী 
শ্যামনুঠায কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্ত বিনোদন কারী ।--(২৭৭) 
৯ 
(এ কি) কোটি মুগ্ধ তাঁরা 


(এ কি) নিখিল দৃশ্য প্লাবি বিশ্ব চন্দ্ৰকিরণধারা 
—(২৭৮) 


© 


লবুগুরু ছন্দ ১৮১ 


নিখিল জগত | সুন্দর সব | পুলকিত তৰ | দরশে 

অলস হৃদয় | শিহরে তব | কোমল কর | পরশে 

কহ স্সিন্ধ | অমিয় ভার | ক্ষরিত শতস || হস্রধার 

শু শীণ | সরিত্পূর্ণ | নবযৌবন | হরষে 

কেশে তব | নৈশ নীল | অরুণভাতি | বরণে 

অঙ্গে ঘিরি | মলয় পবন | শতদল ফুটি' | চরণে _(২৭৯) 


একি স্লিন্ধ সু || ললিত ব | হে তনু | শিহরি' প | বন মৃদু | মন্দ! 
একি | স্বগু বি || জড়িত প | দে পড়ি’ | নূছিত কু || সন || গন্ধ! 


-(২৮০) 
(এস) প্রাণসখী মম প্রাণে (একি) জ্যোৎস্ম 1গবিত শর্বরী 
* (এস) দীর্ঘ বিরহ অবসানে (একি) পাগুর তাঁরা পুঞজ 
(করো) তৃষিত চিত্ত অভিষিল্ত | (এ কি) সুন্দর সস্থর মেদিনী 
(তব) প্রেম জুধারস দানে (একি) নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ 
--(২৮১) 


ও বা সমরক্ষেত্রে_গাও উচ্চে রণজয় গাথা 

রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্সে__শুন ত্র ডাকে ভারত মাতা । 
' ক্লে বল করিবে প্রাণে মায়া__যখন বিপন্ন জননী জারা ? 

সাজ সাজ সকলে রণসাজে__শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে_ 

চল সমরে দিব জীবন ঢাঁলি_জয় মা ভারত জয় মা কাঁলী!-_ (২৮২) 
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১৮২ ছান্দসিকী 
নিশিকান্ত : 
হে সিত চন্দন গঞ্জিত | তনুরঞ্জিত | সঞ্চিত তুঘার-স্বর্ণ। 
তব পরশন বিধুলাবনি | দিল গ্লাবনি” | অমরাবতীর বর্ণ । 
তব মূখচুদ্বনরাগে | মম উৎপলবন জাগে | লভি’ নন্দনমধু ভাষা । 
এ-ভূতল সরসীজল | করি শীতল | সুন্দর! কী তব আশা? | 
(গীতশ্রী)(২৮৩) * 
(“অমল কমল দল লোচন । ভব মোচন । 
ত্ৰিভুবন ভবন নিধান”-_-জবদেবীর ছন্দ সন্কেতে) 


প্রিয়তম হে 


(আজি) জীবন মম বাঁহিত কর তব জীবন পানে 


(শত) লহরী 

(দল) বিহরি" 

(তৰ) সাগর-অভিসার-লগন-তাঁটনী- অভিযানে 

(লহ) জীবন তব পানে (নৰ গীতিমঞ্জরী) _(২৮৪) 


জীবন কোরক জাগে | তব করুণা রবি রাগে | 
প্রস্ফুট তনু মন | জন্দর শোভন 
পনদল উচ্ছুল | উচ্ছল শিহরণ লাগে 
জীবন কোরক জাগে. (গীতশ্রী) _(২৮৫) 


© 
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= দীপ্র আশা | হে পিপাসা | রুদ্র ভাষা | মন্দিরা 

বজু,হানে৷ | বীৰ্ষ দানে৷ | অন্তরে নি | বক্ধিয়৷ 

অন্ধকারে | অগ্মি-জালা | গীথি' আনে৷ | জ্যোতি মালা | 

কৃষ্ণ ভালে | জিষ্ণু তালে | রক্ত লালে | রঞ্জিয়। 

ঝংক্‌ কীনা | শক্তি লীনা | সূজি-ম্তে | মন্দা 
" (নৰ গীতিনঞ্জরী) _-(২৮৬) 

জলধর আসিল এ | তড়িত বিকাশিল এ | 

দিগন্ত ভাসিল ও | ঘনবরষণ প্রাবনে | 

অন্থর বাজিল অ | ময়ূর নাচিল এ । 

হৃদয় বিরাজিল এ | ভয় দুরু দুরু কীপনে | (গীতশ্রী) (২৮৭) 


জ্যোতির্মীল। দেবী : 
মম জীবন মাঝে | চিরস্গন্দর চরণে 
সব চেতন সাজে | চিন্ময়রস বরণে । (গীতশ্রী) --(২৮৮) 
দিলীপকুষার 
-* সুদূর দীস্তিবিহালা হিরণ্যগর্ভবন্দিতা 
অনাতটে সমুচ্ছলা অদৃশ্য রশ্মিরঞ্জিত৷ 
(পঞ্চচামর-অনামী) (২৮৯) 


১৮৪ ছান্দসিকী 


ঝঞ্কারাগে | শ্বসিত পবনে | ঝঙ্কৃছে কে | অশঙ্কা “তারা” 

মন্ত্রে বরকে | গুরু গরজনে | লোলরঙ্গে | সমুদ্রে মন্ত্রাভাক্রন্তাছন্দ) 

হৃহ্‌ চ্ছাসে | ডমরু-্বননে | বন্ধু ডক্কে | সমন্ধে ]  _(২৯০) 

(আজি) জ্রমদল শাখে | মরকত ডাকে | অনস্তরঙে নব ভানু | 

(মেঘ) ঝালর-অলকে | খচিয়৷ পলকে | স্বণিল বূসর সানু | 
(অনামী-_আগমনী) --(২৯১) 


বিদ্যুত্ভঙ্গে | ঝনকি' ঝননে | অন্বরে কে | অনঙ্গা | অনামী 


ফুলোচ্ছলে | তুহিন দলে । বিসৃছিয়। | It (অনামী--লক্ষ্ণী 


দিগস্তরে | মলয় করে | সুরদিয়া | ] রুচিরা ছন্দ) (২৯২) 
জয় শংকর শঙ্কু ভুলঙ্গধর ! 1 ছু 
শশিমৌলি স্মরান্তক! নাশ’ হর! নু (অনামী--শিব কবিতা 

সব কামকলা। তব রুদ্র শরে ) তোটক ছন্দ) _(২৯৩) 


জ্বল’ কৃষ্ণ নভে খর দীপ্র করে 


সঙ্গীত গুঞ্জে রচি যে বসন্তে, আনন্দকুকে স্বরি যে-বিলাসে i 
বংশী-স্থতানে হৃদয়ে দলস্তে-ঝংকার রাজে যত প্রেমবাসে এ 
(সূ্য্যযূখী--বরকৃতন্ঞ_ইন্দরবভু। ও উপেন্দ্রবদু। ছন্দ) (২৯৪) 

৮ 
বিশ্বস | মা তুমি | নিঃস্ব জ | নেকর+ | দানব | রে তব | ফুল ধ | নী, 
ক্ষুণু ক | ণা কর’ | বন্য প | লেদুখ | বিন্দুবু | কে সুখ | সিন্ধুখ | নি 

(মদির। ছন্দ_স্তব) 
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চন্দ্রালোকে | সুরেলা | গমক রণি’ উঠে | নন্দিতা দীপ্তি দোলে 
মুগ্ধাবেশে | অনাথা | অভয় ফুল ফুটে | নির্নল। রাত্রি হাসে 
মায়াতলে | উজাল৷ | রজত উছলিতা | ফেনমালা নিচোলে 
আলোছায়৷ | ঝরালো | পুলক তরলিতা | সুস্মিতা কে উছাসে 

(সূবমূখী-_পূণিমাদিশা- স্রপ্ধরা ছন্দে) _-(২৯৬) 

চির | শান্ত অ | চঞ্চল | মঞ্জর | ণে 

অমৃ | তের প | রা জয় | দুর্লগ | নে 

অর | বিন্দ!ব | রাভয় | মস্ত্র দি | লে 

লহ | অর্ধ ব | রার শু | ভাগম | নে 
(২৯৭) 
বিদ্যাপতির সময় থেকে প্রচলিত আছে--তবে ভাঙ৷ পংক্তিতে ছিটে 
এফাটার মতন--এখানে-সেখানে । এ-ছন্দ আসলে মাত্রাবৃত্ত ছান্দেরই 
সগোত্র--কেবল তফাৎ এই যে এ-ছন্দের বাঁধুনি এসেছে সংস্কৃত ছন্দ 
থেকে । তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে লবুগুরু ছন্দের তফাৎ শুধু এইখানে 
যে এ-ছন্দে প্রতি আ, ঈ, উ, এ, ও হিমাত্রিক-_সংস্কৃত গুরু স্বরের মতন । 

অ ই উ এ-ছন্দেও লঘু কিনা একমাত্রিক। আর “ত্র, ও” মাত্রাবৃত্তেও 
রুদ্ধস্বর ব'লে দ্বিমাত্রিক-_এ-ছন্দেও তাই । কাজেই সূত্রটি দাড়াল £ 

মাত্রার্ত্ত ছন্দে শুধু আ ঈ উ এ ও এই পাঁচাটি স্বরবর্ণকে 
গুরু অর্থাৎ কুদ্ধদলের মতন দ্বিমাত্ৰিক) অর্ধাদা দিলেই 
লঘুগুরু ছন্দ পাওয়া যায়। বাংলা মাত্রাব ত্তের সঙ্গে এর ভা 
শুধু এইখানে । 

ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের কাব্যসাহিত্যের সত্যিকার সুরু 
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বিদ্যাপতি চত্তীদাস থেকে । বিদ্যাপতির আধানৈথিলী আবাগৌড় 
ভাষায় দীধস্বর বৃহর্বূহ বথাবিবি দীর্ঘ উচ্চারিত হ'ত। কিন্ত 
হ'লে হবে কি এ-নিয়ম পাকা তো হর নি, তাই ছন্দের প্রয়োজনে লঘু 
স্বরও গুরু উচ্চারিত হ'ত, গুরু স্বরও লঘু উচ্চারিত হ'ত। লঘু স্বর 
গুরু হবার দৃষ্টান্ত যথা 


হরিচন্দন তিলক ভাল বনি--এ তোটকে তি দীর্ঘ উচ্চারিত হ’ল। 
(শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্ৰ তীর শ্রীপদামৃতমাধুরীতে তাই “তীলক”'-ই 
ছেপেছেন)। অপর পক্ষে গুরু স্বর লঘু হওয়ার দৃষ্টান্ত যথা : 
চঞ্চল | নয়ন র || মণী মন | মোহন | শোহন | শ্যাম শ || রীর 
(শ্রীপদামৃতমাধুরী) এখানে সব দী্ঘস্বরই যথারীতি দ্বিমাত্রিক কেবল 
পী বাদে_-ওকে হ'তে হ'ল একমাত্রিক ছন্দের উপরোধে। তেমনি 
কবিবল্লভের বিখ্যাত 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারল্‌ নয়ন না তিরপিত ভেল 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখল্‌ তৰু হিরা জুড়ন না গেল--(২৯৯) 


এখানে হা না য়ে য়৷ একসাত্রিক উচ্চারিত হ'য়ে তবে ছন্দরক্ষা হ'ল। 
গুরুস্বরকে সুবিধামতন এভাবে বিকল্প লঘু করলেও কান খুব আপত্তি 
করে না সব সময়ে, কেন না মৌখিক উচ্চারণে এসব স্বরই আমরা লঘু 
উচ্চারণ করি। কিন্ত লঘুগ্ডরু নিয়মের একটা বাঁধা রীতি থাকা উচিত 
নইলে লঘুর পাশে গুরুর কল্লোল ফোটে না, লঘু গুরু ছন্দের স্বাতদ্বাও 
থাকে না । এইজন্যে বাংলার লঘুগুরু ছন্দ যদি লিখতে হয় তবে 
এ-বরণের উচ্চারণ-শৈথিল্য থাক। উচিত ব'লে মনে হয় না|: 


কিন্ত এ-বরণের শৈথিল্য সত্বেও এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে অজস্র 
বৈষ্ণব গানে গুরুত্বর গুরু উচ্চারণে অতি মনোহর হ'য়ে ফুটে উঠেছে, 


© 
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আর সে মনোহারিত্ব এমন অপরূপ যে ছন্দদ্ মাত্রেই স্বীকার করবেন 
যে, তার কল্লোল ও উদার্য (সত্যেন্্রনাথের ভাষার “দরাজ আওয়াজ”) 
বৈষ্ণব পদাবলীর এসব গানকে ও চরণকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছে । 
যথা নৃসিংহদাসের তোটক ছন্দে শ্রীকুষ্ণরূপবর্ণনা (যদিও মে, নে-কে লঘু 
ধরা হয়েছে) 


শিখি-পু||চ্ছক ব||ন্ধন বা |লেটলী | 
ফুল দ৷ |মনেহা|| রিতেকা | মচ লী | 
(5০০) 
অথবা গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার রূপবর্ণ না 

কুক্চিত-কেশিনি | নিরুপম-ৰেশিনি | রস-আবেশিনি | ভঙ্গিনি রে! 
অধর-নুরক্ষিণি | অঙ্গ-তরক্ষিণি | সঙ্গিনি নব নব | রঙ্গিণি রে।_-(৩০১) 
বা। রাধাবল্লভের (যদিও রূ-কে লঘু ধরা হয়েছে) 


সজনী-_অপন্ধপ পেখলু বালা 
হিমকর-মদন-মিলিত-সুখসগুল তাঁপর জলধর নালা _-(৩০২) 
কিন্বা গোবিন্দদাসের কুঝু-মিলন-বর্ণনা (যদিও নে, লী লঘু ধর। হ'ল) 
বিপিনে মিলল | গোপনারী 
হেরি হসত | মুরলীধারী 
নিরখি বয়স | পুছক বাঁত | প্রেম সিন্ধু গাহনি--(৩০৩) 
কিন্বা রামপ্রসাদের কালীকীতনে (যদিও লে-কে লঘু ধরা হ'ল) £ 
মধুর মধুর বিনয় বাণী গদ গদ গদ কহত রাণী 
কোটি জনন পুণ্য জন্য কোলে কমললোচন৷ । 


@ 


১৮৮ ছান্দসিকী 


দর দর দর ঝরত লোর চর চর চর তনু বিভোর 
কবহু কবহু করত কোঁর খোর থোর দেলিন৷ ৷ (৩০৪) 
কিন্ত হ’লে হবে কি, সে-যুগে এসব ছন্দের শৈথিল্য আরও চলত 
এসব প্রায়ই গানে গাওয়া হ'ত ব’লে--কাজেই কাব্যছন্দের অনেক 
ফীঁকই ভরাট হ'য়ে যেত সুরের পাদ-প্রণে। 


ভারতচন্দ্র প্রথম এ লঘুগুরু ছন্দকে নিখুঁত ক'রে রচনা করেন। 
বলেছি, আমাদের বাংল! কাব্যে ছন্দের নিত ভিৎ তিনি নানা দিকেই 
গড়ে তোলেন। ভাবের গভীরতা তার ছিল না_কিস্ত বাক্যের 
ছন্দের মিলের বনেদ পাক! ক'রে গাঁথার ভার বাগ্বাদিনী তাকেই 
দিয়েছিলেন আদর ক'রে । এ-অধ্যায়ের গোড়ায় তাঁর লঘুগুরু ছন্দ-কারু 
লক্ষ্য করলেই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধ হবে । বৈষ্ণবকবিদের কাছ্‌- 
থেকে-পাওয়। লঘূণ্ডরু ছন্দের শৈথিল্য তিনি শোধন না করলে এ-ছন্দ 
আজ গানে যে-প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে-প্রতিষ্ঠা পেত কিনা সন্দেহ! 

অষ্টাদশ শতকে এ-ছন্দের আর বিকাশ হয় নি যদিও এ-ছান্দে 
লিখেছিলেন অনেক অখ্যাতনামা কবি যথা বলদেব, ভুবনমোহন প্রভৃতি 
(২৬৮, ২৬৯ দৃষ্টান্ত) । তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভানু সিংহের পদাবলীতে 
মৈথিলী পদাবলীর লঘুগ্ডরু ভক্তির অনুকরণে এ-ছন্দে হাত পাকান : 


শুনহ শুনহ বালিকা রাখ কুজ্ম-সালিকা। 

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সবি শ্যামচন্দ্র নাহিরে 

দুলই কুন্ছম ুঞ্জরি০০ 

ভমর ফিরই গুঞ্জরি০০ 

যমুনা জল বহয়ি যায় অলস গীতি গাহিরে (৩০৫) 
কিন্ত এ-সব কবিতায় তিনি বৈষ্ণব কবিদের মতন অতটা শিথিল না 
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হ'লেও মৌখিক উচ্চারণের ইশারায় কখনো কখনো সংস্কৃত নিয়ম 
ভেঙেছেন বৈষ্চৰ কবিদের মতনই যথা : 


কুন হার ভইল ভার হৃদয় তাঁর দাহিছে 

অধর উূঠুই কীপিয়া০ সখি-করে কর আপিয়া 

কুগ্জতবনে পাপিয়া০ কাছে গীতি গাহিছে (৩০৬) 
এখানে রে লবু, নে লঘু পাপিয়ার পরে একমাত্রা যতি, তারপরে হে 


ফের লঘু। কিন্ত তবু “ভানুসিংহে"' কত যে অবিস্মরণীয় লঘুগুরু চরণ 
এসেছে যাতে তীর প্রতিভার ইন্দ্রজাল এনেছে অপরূপ দীপ্তি : 


মরণ রে-- তুঁহ মম শ্যাম সমান 
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট 
রভ্তকমল কর, রক্ত অধরপুট 
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব 
মৃত্যু অনৃত করে দান 
তুঁহ মন শ্যাম সমান । _(৩০৭) 


কে। তুঁহ বোলবি মোয়! 
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন 
জীখ উপর তুঁহ রচলহি আসন 
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম 
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নিমিখ ন অন্তর হোয়। 
কো তুঁহ বোলবি মোয়!_-(৩০৮) 


এ-সব পড়তে পড়তে কার মনে না আক্ষেপ জাগে, ভাবতে যে, 
রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এ-ছন্দে আরো অনেক কবিতা রচনা করলেন, 
না_-গান বাধলেন না__নানাভাবে এ-ছন্দে প্রবহমানতার কল্লোল 
গভীরতর ক'রে তুললেন না! করলে অনেক ভুয়ে। তর্কেরই নিরসন 
হ'ত এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে যে প্রতিভার হাতে এ-ছন্দে কী আশ্চর্য সুন্দর 
ও প্রাণস্পণী হ'য়ে উঠতে পারে। 


কিন্তু এ-আক্ষেপোক্তি শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে 
“ভানু সিংহের” পরবর্তী যুগে লঘগ্ুরু ছন্দ বাংলা কাব্যে আর ঠাই 
পায় নি। লবুগুরু ছন্দ বাংলা গানে নিশ্চয়ই তার একটা স্থায়ী আসন 
করে নিয়েছে-বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের ও ছ্থিজেন্দ্রলালের নানা 
গানে, স্তবে, জাতীয় সঙ্গীতে । দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ছন্দের গভীর ভক্ত 
ছিলেন-_-তীর অকালমৃত্য না হ'লে এ-ছন্দে আরো৷ কত সুন্দর সুন্দর 
গানই যে বেঁধে যেতেন! 


সে যাই হোক লঘুগুরু ছন্দের গুরুস্বর অনেক গানের চরণেই নীড় 
বাধতে পারল আরো এইজন্যে যে গুরুস্বরের দরাজ আওয়াজ গানের 
সুরে বড় ভালো বসে। তাই রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক, দেশ 
দেশ নন্দিত করি’, মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন, হিংসার উন্মত্ত পৃথ্থি, ভুবন- 
মনমোহিনী, পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে_-আরো বহু গানের বহু চরণে 
গুরুস্বরের প্রয়োগ দেখা যার-_হ্বিজেক্রলালের গানের বেলায়ও এ কথা | 

একটা তর্ক অনেকের মুখে শোনা যার যে লবগুরু ছন্দ বাংলা 
ভাষার পক্ষে অস্বাভাবিক যেহেতু মৌখিক বাংলায় গুরুস্বরের উচ্চারণ 
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নেই। কিন্ত এ-তকের মূল যুক্তিসিদ্ধ নয় এইজন্যে যে মৌখিক বাংলায় 
গুরুস্বর না খাকলেও ছন্দের কল্লোলে সে বহুদিন হ’ল আশ্রয় পেয়েছে। 
সেই কোৰ্‌ বিদ্যাপতির সময় থেকে বাংলা বীণায় লঘুগুরু ছন্দ একটা 
বিশেষ সুর জূগিয়ে এসেছে। মৌখিক উচ্চারণের যুক্তি আরো অশ্রদ্ধেয় 
এইজন্যে যে এই সব চিরস্মরণীয় গুরুকল্লোল যখন আমাদের নানা 
চরণে সমাদূত হয়েছিল তখনও বাংলাভাষায় মৌখিক উচ্চারণে 
গুরুস্বরের চল ছিল না । শুধু বাংলা ভাষার বেলাই যে এ-কথা। খাটে 
তাই নয়__হিন্দি ফাঁসি গুজরাতি বা মারাঠি ভাষীরাও কথা৷ বলার সময়ে 
গুরুত্বরকে দ্বিমাত্রিক আর লঘুস্বরকে একমাত্রিক উচ্চারণ করেন না। 
অথচ এ-সব ছন্দেই যে গুরুস্বরের রেওয়াজ আছে এ-কথা সবাই জানেন । 
ছন্দের রস সব সময়ে ঘরোয়া উচ্চারণেই মেলে এমন কথাও মেনে 
নেওয়া যায় না। ইংরাজিতে accentual ও quantitative দূরকম 
ছন্দই আছে। দ্বিতীয় ছন্দটা কম__কারণ ক্রাসিকাল লাটিন ভঙ্গিম ব'লে 
এর গাথুনি একটু কঠিন। কিন্তু তা ব'লে কেউ বলেন না যে এ -ছন্দে 
ভালো কাব্য কেউ লেখেন নি। স্ুইনবর্ণ, মেরেডিথ, কিংসলি, টেনিসন 
প্রমুখ অনেক স্থকবিই এ-ছন্দে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন 
981010101০5, Choriambic, elegiac, galliambic প্রভৃতি ক্রাসিকাল 
ছন্দের কাঠামোয় । এ quantitative ছন্দের সঙ্গে আমাদের লঘুগ্ডরু 
ছন্দের খানিকটা সাদৃশ্যও আছে_যেহেতু এ-ছন্দে একটি long 
syllable হচ্ছে দুটি short syllable এর সমান | তাই (=~ ২) 
এই 48০11 পর্বের স্থলে অনেক সময়ে ( =) এই 5p০ndee পৰ 
বদলির কাজ করে । যথা স্ুইনবর্পের Evening on the Broads- 
“এর 1815218০-এ : 
Over two | shadowless | waters a | 
drift as a | pinnace in | Peril 
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dactyl quantitative ছন্দে অভ্যাগম হল $0904০৩ 
modulation : 


AS a | bird un | fledged is the | 
broad-winged || night whose I 
winglets are | callow 


শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে এই dacty! ছান্দে quantitative 
ভঙ্গিতে লিখবার দীক্ষা নিয়ে আমি এ-ছন্দে একাধিক কবিতা লিখেছিলাম 
নির্ভুল ছন্দে (শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন__নির্ভুল)। স্থানাভাব ব'লে 
মাত্র একটি উদাহরণ দিই লঘুণ্রু ছন্দের সমর্থনে--বিশেষ ক'রে এ-ছন্দের 
বিরোধীদের কাছে পেশ করতে । 


আমি প্রথম সংস্কৃতে লিখি সূর্ধবন্দনায় চতুর্মাত্রিক কদমে (মাত্র একটি 
স্তবক উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হব) : 


আগত | আলো- | হিত উ | ঘা পতি | 

রবি না- | শীসা!র্থক না | সা 
তন্্রা- | বন্ধন | মুক্তা | বস্ুখা | জয় ঝ | ক্কা রৈ | রভিরা | মা 

রন জালদ নুখামমলম | যে 

শঙ্কা- | বারণাঁমফলমায়ে 
উদয়া|রুণকর | কম্পু। | লহরী | গায়তি | 

নুদাতিপু | লককা | ম1 * 

পরে এই ছন্দেই লিখি (485911-) ইংরেজীতে সূর্যবন্দনা_যেটি 


আমার পাশ্চাত্য শিষ্যদের সঙ্গে বহুবার কোরাসে গেয়ে আনন্দ পেয়েছি 
এবং তদের আনন্দ দিয়েছি : 3 
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Great sun | rises in | roseate | robes and the | 
45295 are a | dance tS the | hymns of His | light. 
Out from her | gulf of | sleep the world | wakes 
and in | ecstasy | chants: “Gone | gone is the | Night 
Mute sombre | clouds are | shining with lb bliss and 
the | lone sands | thrill with the || blue’s tender | kiss 
Reefs of des|pond with Il rainbows res|pond asthe | 
waves swirl and | sing of their | new born | sight 
নানা পর্বের নানা modulation-এর ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে 
অবান্তর হবে, তাই শুধু শব্দগুলির মাথায় 19775 ও short (গুরু ও লঘু) 
চিহ্ন দিয়েই ক্ষান্ত হ'তে হ'ল, আরো৷ এইজন্যে যে, আমার উদ্দেশ্য 
শুধু এইটুকু দেখানো এ-দুটি কবিতায়ই একটি গুরু স্বর দুটি লবুস্বরের 
* মান পেয়েছে। 
এই লঘুখগুরু ছন্দেই বাংলায় স্তব : 
কান্ত ন | বারুণ | শাস্তি-কি | রণময় | 
গগন রাজ রবি | রাঙিল রে! 
প্রাণ নিশান্তে | জয় ঝঙ্কারে | 
মরণ বাঁধ যত | ভাঙিল রে! 
ম্লান জলদ মুখ | হ'ল উজ্ভুল 
বরি* অহনামণি চিরনিল! 
জিনি’ যুগপুঞ্জিত অন্ধ ব্যথা নব- 
জীবন-আশা জাগিল রে! 
0.P. 178-13 
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এ-ছন্দে বহু অনুশীলিত কানই বহু বংসর ধ'রে আনন্দ পেয়ে এসেছে। 
কিন্ত ধারা এ-ছন্দের খবরই রাখেন ন! (পরমহংসদেবের ভাষায়_-“ওপাড়া 
দিয়েই হাটেন নি কোনোদিন”) তীরা তো৷ বলবেনই-_-এ-ছন্দ বাংলায় 
অচল । 'ওদেশেও যখন স্ুইনবর্ণ, টেনিসন প্রমুখ কবিরা quantitative 
ছন্দে চমৎকার চমতকার কবিতা লিখে আনন্দ পেতেন ও 
বিলাতেন তখনও একদল সহজপন্বী ক্রিটিক বলতেন : “t i$ 
un-English’” কিন্ত সে-রায় যৃষ্ট। কবিদের কানের মধ্যে দিয়ে মরমে 
পশে নি। 


অপিচ, এ-ছন্দে ধারা রস পান নি তীরা প্রায়ই একটি বড় অদ্ভুত 
যুক্তি দেন : যে, যেহেতু আজকাল খুবকম কবিই quantitativeব৷ লঘু- 
গুরু ছন্দে কবিতা লেখেন সেহেতু ডেনক্রাটক পরিসংখ্যানী (Statistics) 
রায় দেওয়া চলবে যে Majority must be granted | এদের 
কী বল৷ যাবে শুধু এই ছাড়া যে এরা বরমালা দিতে চাইছেন অনুশীলিত 
শ্রতিধর কানকে নয়, গ্রাম্য গড়পড়ত। কানকে--যে জানে না গুরুস্বরকে» 
পেতে শোয় না গায়ে দের । জগতে অনাস্তিক (9০০187) কবিতার 
তুলনায় আধ্যাস্ত্রিক কবিত। গান স্তোত্ৰ ক'টি? কিন্ত সেই সংখ্যাবিচারের 
নিকঘেই কি শ্রেষ্ঠ ভক্তি কবিতার বিচার হবে? বলা হবে কি__সংখ্যা 
লঘিষ্ঠ সাধকের! কোনে শিল্পের বা সাধনার পরে তাতে যে-রস পান 
সে-রস নামঞ্জুর এই যুক্তিতে যে, সাড়ে পনেরো আনা অসাধক সে-শিল্পে 
কোনো রসই পায় না? বাংলা লঘুগুরু ছন্দে বহু কবি ও কাব্যরসিকই 
যে রস পেয়েছেন এ হ'ল একাঁট অপ্রতিবাদ্য সত্য। আর একটি 
অনস্বীকার্য সত্য হ'ল এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবিরা 
এ যুগেও এ-ছন্দে সার্থক স্থষ্টি করেছেন অবিস্মরণীয় গান ও স্তব রচনা 
ক'রে। এ-সব সত্যকেই কি রসের বিচারে নামঞ্জুর করব-__যাদের 
রুচি ও কান অনুশীলিত নয় তাদের রায়কেই প্রামাণিক ধ'রে? 
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এ-ছন্দের বিচারে আর একটি অভ্ভত যুক্তি সময়ে সময়ে সব্যঙ্গে 
পেশ করা হয়--যে লঘুগুরু ছন্দে কতিপয় রসোত্তীর্ণ রচনা হ'ল যে 
কাবাজগতে ব্যতিক্রম বা aK: কিন্ত কাব্যজগতে ব্যতিক্রম 
ব'লে কোনা বস্তু নেই। একজন বড় কবি যদি তীর অসাধ্যসাধনী 
প্রতিভীয় কোনো গুরুতর ছান্দসিক বাধা অতিক্রম করতে পারেন তবে 
সেটা সবারই জন্যে। কারণ প্রতিভার কাজ দেখানো-__কোন্‌ পথে 
অসম্ভব সম্ভব হয়। কৰিও এক ধরণের যোগী ছন্দরজ্যে, তাই জানেন্‌ 
ছন্দ হ'ল তাঁর “'কর্মস্থ কৌশলযূ” | এইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 
“IT believe it is perfectly possible to acclimatise the 
quantitative in English and with great advantage.” 
(ষীরা। এ সন্বন্ধে আরও জানতে চান তীর “515 7১০০5" এ তাঁর 
alcaics প্রভৃতি quantitative ছন্দে রচিত কবিতা দেখবেন বা 
স্ুইনবর্ণ, টেনিসন, মেরেডিথ, বুজেস প্রসুখ কবির এ-ছন্দে-রচিত 
কবিতা পড়বেন -এখানে এ-ছন্দের আর বেশি পরিচয় দেওয়া 
অসম্ভব। তবু পরিশিষ্টে এ-ছন্দের দুএকটি উদাহরণ দেওয়া হল 
জিজ্ঞা্গদের জন্যে ।) 


লধুগুরু ছন্দ সন্বন্ধেও এ কথা । এ-ছন্দে শ্রীঅরবিন্দের ও মত-_ 
এ-ুগে আরো বেশি কবিতা লেখা উচিত-_তাহলে দেখা যাবে বাংলা 
কাব্যসাহিত্যে এ-ছন্দের গভীর কল্লোল একট অপরূপ সুরের বিকাশ 
সাধন করতে পারে-যে-স্থুর এসেছে, কিন্ত আধুনিক কবিদের কণ্ঠে 
স্তাই না পাওয়ার দরুণ তেমন স্ফৃতি পাচ্ছে না। 


কিন্ত কেন ঠাই পাচ্ছে না__এ প্রশ্নে এখানে স্বতই মনে অসে। 
উত্তরও সোজ। : ঠিক যে-কারণে ইংরাজি quantitative ছন্দ বেশি 
আধুনিক ইংরাজ কবিদের কণ্ঠে ঠাই পায় নি__অর্থাও এ-ছন্দে সহজ ও 
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সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা একটু কঠিন বলে, এর জন্যে সংস্কৃত ছন্দের 
কলোলে খানিকটা দীক্ষা চাই ৰ’লে। কিন্তু সংস্কৃতদুহিত৷ বঙ্গবাণীর 
কাছে এ-পৈতৃকদীক্ষা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হ'তে পারে ন৷। সেদিনও 
সংস্কৃত কলেজে তাঁর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সংস্কৃতের সঙ্গে 
বাংলাভাষার যোগ-নাড়ীর যোগ। তবে কেন সংস্কৃত গুরুস্বর 
আমাদের কাছে অস্বীকার্য হবে? প্রবোধচন্দ্র বলেছেন যে সংস্কৃত 
কাব্য পড়া আমাদের যথেষ্ট অভ্যাস আছে__কাহে গুরুম্বরের প্রবর্তন 
নিশ্চয়ই ““অনভ্যন্ত”” ব'লে অনাদূত হ'তে পারে না। 

তর্কটা ওঠে দুটো দিক থেকে-__অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা । 
অস্বাভাবিকতার অভিযোগের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক : কারণ আমরা 
দেখেছি যে সাহিত্যে আজ যা অস্বাভাবিক কাল তা স্বীকৃত হয়েছে 
বহুবারই-_-এতবার, যে এ-ধরণের মামুলি অভিযোগের মামুলি উত্তর 
দিতে যাওয়াও পণ্ডশ্রম। 


তবে কৃত্রিমতার অভিযোগের উত্তর দেওয়াই চাই । কারণ কৃত্রিম 
হ'ল সেই বস্তু যা সচ্ছলতার আনন্দের স্বধর্মকে অস্বীকার ক'রে মন 
ভোলাতে চায়। কিন্ত ছন্দে অনভ্যান্ত ভঙ্গি মাত্রই কৃত্রিম নয় এ আমরা 
দেখেছি। এক সময়ে মাত্রাবৃস্ত ভঙ্গির বিশিষ্ট উচ্চারণ নিশ্চয়ই 
কৃত্রিম ঠেকত অক্ষরবৃত্ত-পশ্থীদের কাছে। কিন্তু ক্রমশ সব ছন্দজ্ঞই 
বুঝতে পারলেন যে এ-ছন্দ আসলে অতি সুন্দর মঞ্জুল হ'তে পারে 
শুধুএর মূল ভক্িটি জানলে । তাছাড়া কুত্রিমতার সমস্যা নিয়ে একটু 
তলিয়ে ভাবতে গেলে মনে হয় না যে এক হিসেবে সব ছন্দই 
কৃত্রিম__বিশেষ ক'রে উচ্চবিকশিত ছন্দ-ভঙ্গি? যেমন ধরা যাক্‌ 
সংস্কৃত কাব্যের গভীর কল্লোলিত ছন্দগুলি। এদের কোন্‌ বিন্যাসটি 
কৃত্রিম নয় শুনি? অমন যে লোকপ্রিয় সন্দাক্রান্তা তার লঘুগুরু 
বিন্যাস পর্যালোচনা করলে কী দেখা যায়? 
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অর্থাৎ চারটে গুরুত্বর (কুদ্ধদলও সংস্কৃত ছন্দে গুরুস্বর) তারপর 
পাঁচটা লঘু, দুটো গুরু, একটা লঘু, দুটো গুরু, একটা লঘু, দুটো গুরু | 
একে কি সত্যি স্বাভাবিক বলা যায়? হরিণী শিখরিণী পৃথ্বী স্ুপ্ধরা 
প্রভৃতি অপূর্ব ছন্দের বেলায় এ-কথা আরো বেশি খাটে । এসব ছন্দে 
রীতিমত শ্রলতিদীক্ষা বিনা কি এদের গভীর মেঘসন্দ্রে কান পাত৷ যায়? 
ছন্দে শ্রতির সাধনা না থাকলে গভীর অন্তঃশ্বতি জাগবে কেমন করে? 
লঘুছন্দের গভীর কল্লোল একবার ভালোবাসতে পারলে এ-ছন্দে কবিতা 
লিখতে যে গভীর আনন্দ হ'তে পারে__এ-ছন্দের কল্লোল যে আপনা 
থেকেই মনে জাগতে পারে এ-কথার সাক্ষ্য সেসব কবি দেবেনই-_ীরা 
এ-ছন্দে কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, স্তোত্র রচনা করেছেন । 
তখন আরে! বোঝ! যাবে যে এর মধ্যে যে দরাজ সুর আছে সে-সুরে 
একবার হৃদয়তন্ত্রী বাধা হ'লে এ-কল্লোলে আনন্দের ঝঙ্ষার জাগবেই 
অস্তরে অন্তরে । 

এ-তর্কে একটা যুক্তি প্রায়ই দেওয়া হয় যে লঘুগুরু ছন্দ পড়তে 
গেলে গুরুস্বরগুলি যে টেনে পড়তে হয় সে টেনে-পড়াটাই মূলত 
কুত্রিম। এ-অভিযোগের উত্তর হ'ল এই যে সব কবিতারই একটা 
সুর আছে। কেউই গদ্যের মতন ক'রে কবিতা পড়ে না । কবিতার 
ছন্দ তাই এক হিসেবে 5175৩ তো! বটেই । Stylisation মানে 
রসের খাতিরে কোনে! অনুশীলিত ভঙ্গিতে দীক্ষিত হওয়া ৷ রবীন্দ্রনাথের 
কলোলিত ছন্দের কবিতা যিনিই তীর মুখের আবৃত্তিতে শুনেছেন 
তিনিই জানেন যে সে-আবৃত্তি কী অপরূপ স্বরে পড়। । কিন্ত সে-সুর 
কি কোনো আটপৌরে স্থুর? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন £ 


“একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, 
অনুদামক্গল, কবিকক্ষণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে 
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কীতিত হ'ত।. -এজন্য আজ পর্যস্ত বাংলা কবিতা৷ পড়তে হোলে আমরা 
স্থুর ক'রে পড়ি। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটেছে।"” 


এই-ই হ'ল লাখ কথার এক কথা । কবিতার একটা নিজস্ব সুর 
আছেই । কাজেই যখন লধুগুরু ছন্দের কবিতা পড়ব তখন যদি এই 
কল্লোলিত জুরে পড়ি তাহ'লে আপত্তি কি-যদি তার ফলে আনন্দ 
পাওয়া যায়? আর আনন্দ যে পাওয়া যায় তার প্রমাণ-__আবহমানকাল 
বহু কবিই এ-গুরুস্বর প্রয়োগ ক'রে গান বেঁধেছেন । তাই এ-তর্কের 
এখানে সমাপ্তি টেনে এ-মস্তবা করা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত যে লঘুগুরু ছন্দ 
বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে__এবং প্রতিভাশালী 
কবির হাতে এর আরো বিকাশ হবে_-যদি এ-ছন্দের সাধনায় শ্রদ্ধাসহকারে 
দীক্ষা নেওয়া যায়। 


এ-কথার আর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে যশোবস্ত 
নামে একটি গুজরাতী কিশোর সাধকের কাছে। কিশোরের আছে 
কবি-প্রতিভা-_লঘুগুর ছন্দেরও সে ভক্ত । বসল এসে আমার কাছে। 
বলল: “সে কি হে? লবুগুরু ছন্দ কৃত্রিম হবে কেন? মৌখিক 
উচ্চারণে বাঙালীর! গুরুস্বর উচ্চারণ করে না বলে? সে তো৷ 
আমরাও করি না। অথচ আমাদের কাছে এ-ছন্দ যে কী আদৃত--”” 
বলেই সে খে খেই রচনা ক'রে গেল স্রপ্ধরা ছন্দে (আমি 
অমনি নিলাম টুকে) 
আনন্দে কানকেন্ী | ৰূ মন কল কী | ভব্য প্রতিমা | ফ্রুদেলী 
বিশ্বোনা যন্তমাটে | জিবন পরমতী | চেতনানে | ঘড়েলি --(৩০৯) 


মারাঠিতেও তো গুরুত্বরের গুরু উচ্চারণ নেই মৌখিক ভাষায় 
অথচ কী সুন্দর লাগে ওদের গানে! 


© 


লঘুগুরু ছন্দ ১৯৯ 
নচলা | গে নব | গোড়ন | না লা 
ব্রিরহে তল মল হোতজি | ৱাল৷ " _-(৩১০) 

হারীন্রনাথের লঘূগুরু সপ্তমাত্রিক বক্রগতি হিন্দিতেও কী অপরূপই 


শোনায়_যদিও হিন্দি মৌখিক ভাঘায়ও গুরুত্বরের কোনো আলাদা। 
গুরু উচ্চারণ নেই : 

নৈ ॥লেহদয়কে | রঈ্গলেসা || রে ছকে | অঙ্কে 

তুলে সমায়া | উর ময় ফির | টুঢতা কিস | রঙ্গ কো! 

মে [রে হৃদয়কে | সাজ মে হয় | সারি ধরণা | সজ রহী! 

মে || রে হৃদয়কী | বাসরী সা || রে গগনমে | বজ রহী! 

মে || রে হৃদয়কে | প্রেমে তু|| নে বনায়া | হেমকো। : 

ফির | ভী ভিখারী || কী তরে ময় | ট.ঢুতা কিস | প্রেদকো £ 

হয় | প্রেম গঙ্গা | বহ রহী তে ||রে হৃদয়কে | আসপাস 

ফির | ভী সদা তু.| তৃষিতক্টো য়ে | তো বতা দে | প্রেমদাস 

(৩৯৯) 

কেউ কি বলতে চান এইভাবে মধ্যখওন ক'রে হ্রস্বদীর্ঘ ভঙ্গিতে ছন্দ 
পড়া হিন্দি ভাষায়ই স্বভাবিক, না ওদের মধ্যেও যে-সে এ-ছন্দের, 
ঠিক তঙ্গিটি ধ'রে এর যথারীতি রসাল আবৃত্তি করতে পারবে ? 

এখানে আর একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা দরকার । অনেকের 
মুখেই শোনা যায় এই ধরণের একটা কথা যে লঘুগুরুর গুরুত্বর 
বাংলা, কাব্যে আদর পেলে বাংলার স্বাভাবিক ছন্দগুলির আদর 
কমবে। এঁরা মনে করেন যে, লধুগুরু ছন্দ বাংলায় গড়গড়িয়ে চলতে 
পারে কেবল “সচল” স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তকে “অচল” ক'রে ॥ 
অন্য ভাষায়, এদের ভয় পাছে বাংলা মৌখিক উচ্চারণের স্বাভাবিক 
ভঙ্গি লঘুগুরুর কৃত্রিম গুরু উচ্চারণে চাপা পাড়ে যায় । 


© 


২০০ ছান্দসিকী 


কিন্তু এ-আশঙ্ক। অমূলক । কারণ এ-কথা কেউই বলেন না যে 
বাংলা কাব্যে শুধু লঘুণ্ডরুই বন্দিত ছন্দিত ঝঙ্কারিত হোক-_অন্য সব 
ছন্দ হোক নিন্দিত, ভর্থ সিত, নির্বাসিত। লঘুগুরুর প্রচলন হয়েছে 
বাংল৷ কাব্যের একটা শাখা ছন্দ হিসেবেই, যেমন হয়েছে স্বরবৃত্ত 
বা মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত--এর বেশি তার কোনো দাবিই নেই। 
শুধু এইটুকু মনে রাখা যে এ-ছন্দ পড়বার সময়ে প্রতি গুরু মুক্তদলকে 
দ্বিমাত্রিক ধরা হবে। এ হ'ল একটা ভঙ্গির প্রবর্তন, কিন্ত শুধু তার নিজের 
খাসতালুকে_ঠিক যেমন স্বরবৃত্ত পড়বার সময় সচরাচর রুদ্ধদলকে ধরি 
একমাত্রা, তেমনি লবুগুরু পড়বার সময় যুগুং্বনি তথা গুরুস্বরকে 
ধরব দুমাত্রা_ব্যস্‌। এতে আশঙ্কার কী আছে? প্রত্যেক ছন্দের 
একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে তাকে পড়বার সময়ে সেই ভঙ্গিটিই আয়ত্ত 
করতে হবে_ব্যয়। লঘুগুরু ছন্দ বাংলা সাহিত্যে বরাবরই যে ভাবে 
আবৃত্ত হয়ে এসেছে সে ভাবেই আবৃত্ত হবে__কিন্ত শুধু ওর নিজেরই 
রাজ্য__অন্য কোনো ছন্দের রাজ্যে নয় এ-কথা মনে রাখলে ভয়ের 
কী কারণ থাকতে পারে £ 


এবার লঘুগুরুর সমর্থন ছেড়ে আসি ওর বিশ্লেষণের পর্বে । 


এ-ছন্দে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি যথারীতি আবৃত্তি 
করলে দেখা যাবে (৩১১ দৃষ্টান্তটি আরো চিত্তাকর্ষক) যে, এ-ছন্দে 
মধ্যখণ্ডনের ভঙ্গি সাধারণ মাত্রাবৃত্তের চেয়ে বেশি স্বাধীন_-এ প্রায় 
নিরক্কুশ, অর্থাৎ এ-ছন্দে প্রায় যেখানে সেখানে পর্ব ভাগ করা যায় এমন 
কি “শেষ স্বরে”_ও যদি সে-স্বরটি-গুরু হয়। তার কারণ বলেছি 
গুরুত্বরে (বা যুগ্যংবনিতে) স্বাভাবিক প্রস্বন আছে_তাই সেখানে 
পর্বভাগ হ’লে খারাপ লাগে না একটুও, যথা রবীন্দ্রনাথের ২৭৩ দৃষ্টান্তে 


রক || ল্যান || রী তুমি | ধন্য 


+ 


©@ 


লঘুগুরু ছন্দ ২০১ 
অথবা ২৮২ দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের 
সাজ সা || জসক || লেরণ | সাজে 
চল সম || রে দিব | জীবন ঢালি’ ইত্যাদি 
বাংলা লঘুগুরু ছন্দে একটা স্থলে সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে তফাৎ 
হয়। সংস্কৃত ছন্দে যুক্বর্ণের আগেকার স্বরবর্ণ প্রায় সর্বদাই গুরু 
হয়, (যদিও প্র এবং হ-র আগে বিকল্পবিধি পিঙ্গলাচার্যও সমর্থন 
করেছেন__প্রহে বেতি পি্গলমুনেবিকল্পবিধায়কং সূত্ৰম’_ইতি 
গঙ্গাদাস) কিন্তু বাংল! ছন্দে না হ'তেও পারে । যথা দ্বিজেন্্রলালের 
(এখানে রু একমাত্র) 
করি সুশ্যামল | কত মরু-প্রান্তর | শীতল পুণ্যত || রঙ্গে _(৩১২) 
অথচ আবার তারই আর একটি লঘু গুরু ছন্দের গানে আছে : 


এ কি] শ্যামল স্থষমা | মধুময় বিশ্ব | শি|| শির খতু অস্তে 
নবধন | পল্লব | কোকিল | মুখর নি || কুঞ্জ-স্থ | মধুর ব || সন্তে 

২৩০ দৃষ্টান্তে দ্বিজেন্দ্রলালের কারম্পর্শ দ্রষ্টব্য এবং এর গানেই 

কার [প্রেম ম || ধুর মৃদু | অস্ফুট | বাণী | জাগে | প্রাণে 

চঞ্চল | পবন বি || কম্পিত | কিশলয় | পল্লব | মমর | তানে_(৩১৩) 
এখানে কি-শ্যামল আসলে ছন্দসমাসিত (কিশৃশ্যা) কাজেই কি গুরু ; 
কারপু প্রেম-ও ছন্দসমাসিত কাজেই র গুরু। ২৮০ দৃষ্টান্তে একি লিগ্ধ ও 
একি স্বপু এখানেও ছন্দসমাস হয়েছে, একিস্‌ নিগ্ধ, একিশৃশপু পাঠ্য । 
* দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে আরো আছে: 

বরিষণ্রবণে | তব জলকলরব | বরিষ সুপ্তি সম | নয়নে _-(৩১৪) 
এখানেও ছন্দসমাস, কাজেই ঘ গুরু (বরিষস্‌ রবণে উচ্চারণে) । ২২৮ দৃষ্টাস্তে 


@ 


২০২ ছান্দসিকী 


রবীন্দ্রনাথের কর ত্রাণে-এর কথাও আগে বলেছি-_এখানেও ছন্দসমাস 


_কর রাণ এই ভাবেই ওর উচ্চারণ ব'লে র হ’ল গুরু। ২২৯-এ 
নিশিকান্তের 


একি | নিগ্ধ সু | ধারস | ধারা | পানে | অন্তর আপন | হারা 
এখানেও কিস উচ্চারণ ব'লে “কি” গুরু । বাস্তবিক পক্ষে এ-ভঙ্গি হ’ল 
আসলে ছন্দসমাসের রসায়ন-__যার কথ! বলেছি সপ্তম অধ্যায়ে। এই 
ভাবে বাংলা লঘুর যুক্তবর্ণের পূর্ব স্বরবর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। 

লঘুগুর ছন্দের আর একটি গুণ এই যে এ-ছন্দে প্রবহমানতা সহজেই 
আসে_যার মূলে ওর একটানা কল্লোলিত সুর। এ প্রবহমানতার 
ৃ্টান্স্বরূপ “গীতশ্রী” নামে গানের বইটিতে কবি নিশিকাস্তের পূর্বোক্ত 
জুদীর্ঘ 'রাজহংস' কবিতাটি অবশ্য পাঠ্য। এ-ছন্দে তার আরো একটি 
প্রবহমান ভঙ্গিম কবিতা উদ্ধৃত ক'রে এ-অধ্যায় শেষ করি : 

হে পাবক | প্রোজ্জলন্ত | অন্ধ তমবি | নাশী 

আজি) অকস্মাৎ আসি' 

তব) নতরঞ্জন চুম্বন রচি' অট অট হাসি” 

জালি') তোলো তব মহোল্লসিত 

লেলিহ-লিহ-লীলায়িত 
সহস্রমুখ ঝলক-ঝলল রগ্ভোজ্ছুল অনল-উথল বাণী 

তব) খর কুপাণ পাণি 

তব) বিজয়-দৃপ্ত মুক্ত নৃত্যধারা 

গতি) দিক দিগন্ত হারা । —(৩১৫) 


++ 


দশম অব্যায় 


মিশ্র লঘুগুর্ু ছন্দ 
আগেকার অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে নানা কবিই পদাবলীতে, 
গুরুস্বরকে নানা স্থলে একমাত্র ধরেছেন। বিশুদ্ধ লঘুগুরু (অর্থাৎ, 
সংস্কৃত) ছন্দের আদর্শে একে বলতেই হয় শৈথিল্য বা আর্ধ প্রয়োগ । 
কিন্তু তাই ব'লে এ-বৈকল্পিক প্রয়োগ পদাবলীতে এসেছে নিছক 
শৈথিল্যবশে এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে । কারণ হিন্দি ভজনেও. 
_ যেখানে লঘুগুরুই একমাত্র ছন্দ ব'লে গণ্য--এই ধরণের ‘দ্বৌ কর্তব্যৌ” 
নীতি স্বীকৃত। উদাহরণ দিই। 
তুলসীদাস হিন্দীতে সবশ্রেষ্ঠ কবি ও ছন্দোবিৎ। তীর রামায়ণ 
বালকাণ্ডে লিখছেন তিনি: 
লীলা | সগ্ডন জে! | কহহি" ব | মানী 
কথা অ | লৌকিক | স্থনহি" জে | জ্ঞানী 
প্রগট যু | গল শশি | তে হি কেঁ | ভায়ে 
অজা | মীল গীষ | ব্যাধ 
ইনমেঁ | কহে৷ | কৌন | সাধ & 
ভগত | হেত-__বাব্যো | সেত | লঙ্কা | পুরী | জাঈ 
দাদুদয়ালও একজন বিখ্যাত হিন্দী কৰি লিখলেন : 
কোঁযা বিস | রেমেরা | জীবপি | য়া রা 
রৈণ গ | ঈ দিন | কাহে কো | খোৱে* 





*(৩) চিহ্নিত স্বরগুলি গুরু হয়েও লঘু উচ্চারিত। 


1৩ 


২০৪ ছান্দসিকী 


গুরুস্বরের একরম বিকল্প রীতির বহু দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি আরো৷ 
অনেক হিন্দী কবির তথ ইন্দিরা দেবীর ভজনাবলী থেকে । কিন্ত বাংলা 
পদাবলী থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া বেশি প্রাক্গিক হবে । * 


বিদ্যাপতি : 
সৈসব | জৌবন | দরসন | ভেল 
দূহ পথ | হের ইত | যনসিজ | গেল _(৩৯৬) 


আজু র | জনী হম | ভাগে পো | হায়নু | 
পেখল্‌ | পিয়া মুখ | চন্দা 
জীবন | জৌবন স | ফল করি | ষানলু। 
দসদিস | ভেল নির | দন্দা (৩১৭) 
কবিবললত : 
কি পুছসি | অনুভব | মোয় 
সেই পি | রীতি অনু | রাগ বাঁ | খানিতে 


তিলে তিলে | নৌতুন | হোয় (৩৯৮) 
জ্ঞানদাস : 
জা | লব দি | বিশ 
চন্দন | রেখ শো | ভয়ে আধ | ইন্দু (৩৯৯) 
গোবিন্দদাস : 


সৌরতে | আগরি | রাই স্থ | নাগরী। 
কণক লাতা৷ সম | সাজ 
হরিচনূ | দন বলি | কোরে | আঁ | গোরল 
কুঞ্জে ভু | জঙ্গম | রাজ (৩২০) 


© 


মিশ্র লঘু গুরু ছন্দ ২০৫ 
৮ শশিশেখর : 


* নখ বিক্ষত | বক্ষসি তুয়৷ | দেয়ল কোন | নারী 
কণ্টকে তনু | ক্ষতবিক্ষত | তোহে ছুঁড়ইতে | গোরী! 
--(৩২১) 


॥ উদাহরণের সংখ্যা বাড়াবার দরকার দেখি না। কারণ এগুলি 
থেকেই দেখা যাবে যে, এ সব কবিরা গুরুম্বরকে তখনো টেনে গুরু, 
অর্থাৎ দুমাত্রা ধরতেন, কখন ঠেশে লঘু, অর্থাৎ একমাত্রা ধরতেন। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা গানেই গুরুত্বরের এ-ধরণের বৈকল্পিক প্রয়োগ 
করেছেন। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য হবে, তাই কেবল একটি মাত্র 
দৃষ্টান্ত দেই_-তীর বিখ্যাত গান: গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। এটি 
ত্রিমাত্রিক ছন্দের লঘুগুরু মাত্রাবৃত্ত। শুধু গুরুত্বরের লঘু প্রয়োগের 

+ মাথায় (২+) দিয়ে দেখানো হবে তার একমাত্রিক ওজন : 


গহন | কুস্থম | কুঞ্জ | মাঝে 

মৃদুল | মধুর | বংশী | বাজে 

বিসরি | ত্রাসে | লোক | লাজে 

সজনি | আঁও | আর্ | লো 

পিনহ | চারু | নীল | বাস 

হৃদয়ে | ধায় | কুস্থুন | রাস 

হরিণ | নেত্র | বিষল | হাস 

কুঞ্জ | বননে আওলো৷ (৩২২) 


০০০ ছান্দসিকী 
তার আর একটি বিখ্যাত গান : 
পাদ | প্রান্তে | রাখ | সেব | কে. . 
প্রেম | নেত্রে | চাহ | সেবকে 
হৃদয়! | নল | পূর্ণ | ইলু 
তুমি অ | পার | প্রেন | সিদ্ধ 
* যাচে | তৃষিত | অমিয় | বিন্দু 
দেহ | জ্ঞান | প্রেম | দেহ টা 
শুক | চিত্তে | বরিষ | স্বেহ_ইত্যাদি _(৩২৩) 
আর একাট অপূর্ব গান : 
কেন | পান্থ এ | চঞ্চল | তা 
কোন্‌ | শূন্য হ | তে এল | কার বার | তা 
নয়ন কি | সের প্র | তীক্ষা | রত 
বিদায় | বিষাদে | উদাস | মতো 
ঘন | কুস্তল | ভার ল | লাটেন | ত 
ক্লান্ত ত | ডিত বৰ | তজ্জাগ | তা ইত্যাদি _(৩২৪) 
এই জাতীয় ছন্দকেই আমি নাম দিতে চাই__মিশ্র লঘুগুরু। অর্থাৎ 
এ-ছন্দে নান৷ পর্বের মধ্যবর্তী গুরুস্বর বিকল্পে একমাব্রিকও হ'য়েও 
মাত্রাসাম্যের ভার নিতে পারে, কিন্ত পর্বের প্রথমেই গুরুস্বর (আ ঈ উ 
এ ও) থাকলে সে দলকে ছ্বিমাত্রিক ধরা হবে | এর কারণ-_পর্বের 
প্রথম দলে আমাদের ছন্দে একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে--(এক প্রস্বনী + 
ছন্দে ছাড়া যার কথা বলেছি দ্বাদশ অধ্যার়ে)__গুরুস্বর সেই ঝৌঁকটিকে 
কাজে লাগায়__যেমন এসব গানেই দেখতে পাই । আরো পরিফ্কার ক'রে 
লি সূত্রটি : 
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মিশ্র লঘু গুরু ছন্দ ২০৭ 


যেহেতু বাংল। ছন্দে পর্বের প্রথম দলে একটি স্বাভাবিক ঝৌক থাকে, 
“সেহেতু মিশ্র লবুগুরু ছন্দে যেখানে যেখানে গুরু স্বরের (অর্থাৎ আ ঈ 
উ এ ও) বিন্যাস হবে পর্বের প্রথম দলে সেখানে সেখানে সে ছিমাত্রিক 
হবে, অন্যত্র বিকল্পে একমাত্রিকও হ'তে পারে কি দ্বিমাত্রিক হতে 
পারে । 

এ ছন্দের সুবিধা এই যে, গুরুস্বরের উদাত্ত কল্লোলকে তলব করা৷ 
হ’ল বাংলা ছন্দের সহজ ঝোক ব প্রস্বনের মাধ্যমে | রুদ্ধদলে একটি 
সহজ ঝোক থাকে--সবাই জানেন। গুরুস্বরেও সেই ঝোককে বাহাল 
করা হ'লে সে-ছন্দাটর নাম হবে মিশ্র লঘুগ্ডরু ছন্দ। 

আমি শুধু লঘুগুরু স্বরের বিন্যাসকে নিয়মিত করতে চাইছি, নৈলে 
এএ-ছন্দে আবৃত্তি করা কঠিন হবে ব'লে। তাই এ ছন্দে আমি প্রতি 
পর্বের প্রথম গুরুস্বর বা রুদ্ধদলের একই ওজন চাই । অন্যত্র গুরুত্বর 
বিকল্প দুমাত্রা । (কুদ্ধদল অবশ্য দ্বিমাত্রিক-__সর্ববিধ মাত্রাবৃত্তেই |) 
এবার এ-ছন্দে আমার নিজের কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত দেবার সময় এল । 

তুকড়া দাসের একটি হিন্দি গান আমাকে মুগ্ধ করে : 

মোসে | কাছেকে। | প্রীত জু | রা ইহ | রী০ 
অব | জোরি য়ে | তো চির | তো রিয়ে | না০ 
আমি এর তর্জমা করি মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে এই ভাবে : 
প্রণ | য়ে যদি | আনিলে | বন্দী ক | রিও 
দিও | ঠাই অ | নিন্দিত | শ্ৰীচর | ণে 
ভব | সিন্ধু কূ | লেনা হি | আলোক | পা 
ঘন | মেঘ নি | শা গর | জে অর্ক | লে 
যদি | ডাকিলে | ৰাহি’ অ | পারত | রী 
হৰে | না কিগেঁ৷ | কাণ্ডারী | দুর্গগ | নে... _(৩২৫) 


© 


২০৮ ছান্দসিকী 


এ গানটি তোটক ছন্দেও আবৃত্তি করা যায়_ 


Ts Beh 


ভাগবতী গীতি, ৭৬ পৃষ্ঠা) 
সংস্কৃতে সুমুখী ছন্দ হ'ল: 


তরণিস্থ | তত | কু জু | হে 
ইন্দিরা লিখল এর অনুসরণে, কিন্তু মিশ্র লঘুগুরুতে : 
“ইক দিন | শ্যামল | বাঁসুরি | য়া 
তটপর | আয়ে ভু | লায়েপি | য়া 
মধু বন | লৌটতি | রাধিকা | নে 


হৃদয়কে | সঙ্গল | গায়েপি | য়া ৮ 
আমি লিখলাম এর তর্জমায় : 
পুলিনে | শ্যা | নু কুলে | ৰ শরি | তার. 


দিন শেষে | যার ফিরে | গেহে তা | হার 

ফিরি’ মধু | বন হ'তে | দেখিব৷ | শী. 

ধরিল হি | যায় রাঁধা | স্েহে অ | পার _(৩২৬) 

(শ্রন্তাঞজলি_-১৯৬ পৃঃ) 

ইন্দিরাকে দিলাম তন্বীছন্দ, ও লিখল তার বিন্যাসে মিশ্র লঘুগুরুতে : 

মাধব | যুদ্ধে | মধুকর | বিরুতৈঃ | 

প্রীতম | আরো | তুম বিন | অব তো৷ 

কোকিল | কুজিত | মলয় স | মীবৈঃ 

নাহি সু | হাৱত | পলইক | পীয়া-*" 

মৈ রহ | প্রেমী | ভকতকে | বসমে 

জো সত | য়ে তুম | কহত হো | পীয়া 


@ 


লঘু ওরু ছন্দ ২০৯ 
প্রায় বিশুদ্ধ লযুগুরু ছন্দে এটি লেখা, কেবল কে ও হে৷ লঘু (শ্রুতাঞ্জলি 
১২৮ পুঃ) 
আমি এর তরজমা করলাম মিশ্র লবুগুরুতে : 
বল্লভ | এসো, | তুমি বিনা | প্ৰতি পল্‌ । 
কলস | মান্‌ আজি | হৃদয়বি |হারী! 
নিদিণা | সন্ধ্যায় | ঘনঘটা | গরজায়। 





শঙ্কিত | প্রাণ কাপে | ভবভয় | হারী --(৩২৭) 
(শ্ৰুতাঞ্চলি এ) 

ইন্দিরাকে দিলাম সংস্কৃত মদিরা ছন্দের বিন্যাস : __ __, 
এত বি কভার ৯০ 


ও লিখল মিশ্র লঘু গুরু ছন্দে : 

৮ আজ স | খী মিল | মঙ্গল | গাবত। 
নাচত]বাট পেঁ | সীবলি|়া 
ধূম ম|চাৰৃত | রাহ পে | মোহন 

আঁচল | রঙ্গ সে | রঙ্গ দিয়া 

(শুধু পে, সে লঘু, বাকি সব বিশুদ্ধ লঘুগুরু মদিরা ছন্দ) 

আমি লিখলাম মিশ্র লঘুগুরু তজমায় : 
আর্ডিস | বীর সাথে | নাচে আ | নন্দিত 
গাছে ন | দাহ তে | কান্ত মে | হন 
হোলির | হিন্দোলে | সুন্দরী | অঞ্চল 
রঞ্জিল | ফাগত | রঙ্গে শো | ভন (৩২৮) 


(শ্রুতাঞ্জলি ১৩১, ১৩২ পৃঃ) 
O.P. 178—14 





২১০ ছান্দসিকী 
এ-ছন্দের পূর্ণ প্রবর্তনকে আমি সানন্দে সমর্থন করছি দুটি কারণে : 
এক, এ-ছন্দের চল আমাদের পদাবলীতে (তথ। হিন্দি লবুগুরু ছন্দেও) 


অজয় ধরণেই ছড়িয়ে আছে। দই, এ-ছন্দে সংস্কৃত গুরু স্বরের কল্লোল 
পৰের প্রথম দলে আরো যেন চমতকার ফোটে । 


আমি এ-ছন্দে অনেকগুলি গান বেঁধেছি। দুটি মাত্র গানের 
প্রথম স্তবক উদ্ধৃত ক'রে এ-অধ্যার়ের শেষ করি। 
একটি মন্দিরা ছন্দে--আমার “মীরা বৃন্দাবনে”' নাটকে পুরো 
গানটি আছে: 
উচ্ছল | শিঞ্জনে | ঝঙ্কারি | য়! হিরা । 
শ্যাম রি | য়া এসো | লাস্য লী | লার 
সন্ধ্যা বি | ষণ্র প | রা জিত | অন্তর । 
চক্দ্রিকা | ফুল্ল ক | রো করু | ণায় _(৩২৪) 
আর একটি গত আশ্বিনের (১৩৭১) ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে 
স্বরলিপি শুদ্ধ। এটি তোটক ছন্দেও পড়া যায় : 
এসো | লক্ষ্মী ম | রী প্রাণ | মন্দিরে | মা। 
ভ্রল্গা | কৃষ্ণ ম | রীকুরসা | স্তরে | মা! 
আঁনি | সরান অ | কিঞ্চন | চাহি তো | মার 
চর | লেস অ | হৈতুর্কী | ভক্তি অ | পার 


যত | বাসনা | নোহ সা | দূর ক | লো 
গো | প্রেস | ক্ষেমপ্ৰ | দীপৰ | রো 
IE 


সারে | অঞ্জলি | তেতব|রাবারা|ণী 


- 
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সা 
তৰু | আঁজে৷ হি | য়া কেন | হয়া | 
ক্ষণ | আনলেন | উচ্ছার্সে | লক্ষ্য হা | রা 


দৈখ | যায় মাৰে | লা ভা | রঙ্গমে | লা 
করো | ক্রান্ত দি | নের শেঁষে | সাঙ্গমে | লা 
সে | দাও সা প | রা দিশ | পায়েটা | নি’ 
নৈগে | ভালে৷ মি | টাও তৃষা | রাধা রা | নী _(৩৩০) 
এ-ছন্দটির ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্ভাবনা সন্বন্ধে আমি নিঃসংশয় । বিশেষ 
ক'রে গানে ও স্তবে এ-ছন্দ সুরের পাখায় শক্তির স্বাদ বহন ক'রে আনতে 
পারে গুরুস্বরের উদার আকাশে । কিন্ত সেজন্যে চাই সব আগে এ-ছন্দকে 
ভালোবাসতে শেখা । “বিনা প্রেম নাহি মিলে নন্দলালা”' গেয়েছিলেন 
ন্ৰীর৷।  এ-কথ। “ছন্দলালা"'র সদ্বন্ধেও সমান খাটে । 
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স্ব্রমাত্রক ছন্দ 


আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে, ত্রিদল এবং দ্বিদল পবিক 
স্বরবৃত্তের ত্বনিবিন্যাস এমন হ'তে পারে যে তাকে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতেও 
পড়া যায়। যে-ছন্দের শ্রই ধরণের বিকল্প ভঙ্গি আছে অর্থাৎ যাকে 
স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই উভয় ভঙ্গিতেই পড়া চলে তাকে বলে স্বরমাত্রিক 
ছন্দ। *এ-ছন্দের উদ্ভাবনা না হ'লেও পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ছন্দস্থন্দর 
সত্যোন্দ্রনাথের হাতে : তিনিই এ-ছন্দকে বাধেন নিখৃঁৎ ক'রে। 


কিন্ত তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না যে তিনি ছিলেন এর প্রথম 
সুষ্টা, কেন না স্বরমাত্রিক-ভঙ্গিম নিখৃৎ চরণ প্রাক্সতোন্দ্র যুগেও যথেষ্ট 
মিলত আমাদের কাব্যে। বেশি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-অধ্যায়কে দীর্ঘ করার 
প্রয়োজন নেই, কয়েকটি দিলেই যথেষ্ট । রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার 
যথাসময় কবিতাটি নেওয়া যাক্‌ : 


ভাগ্য যবে | কুপণ্‌ হ'য়ে | আসে 
বিশ্ব যবে | নিংস্ব তিলে | তিলে 
মিষ্ট মুখে | ভূবন ভরা | হাসি 
ওষ্ঠে শেষে | ওজন দরে | মিলে 
(৩৩১) 


একে স্বরবৃত্ত ভঙ্গিতেও পড়া যায় প্রতি কুদ্ধদলকে একমাত্রিক ও প্রতি পর্বে 
চারটি দল ধ'রে অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত চঙে। কিন্বা মাত্রাবৃত্ত 

*এ নামও প্রথম পাই আমরা প্রবোধচহ্রের কাছ থেকে | দুঃখের বিষধর 
অক্ষরবৃত্ত, স্বরব্ত্ত, মাত্রাবৃত্, স্বরমাত্রিক এ-জাতীয় অনবদ্য নাম বর্মন ক'রে তিনি 
দীর্ঘ নামের প্রবর্তন করেছেন হাল আমলে । 
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ভঙ্গিতেও পড়া যায় প্রতি পর্বে পাঁচমাত্র। ধ'রে অর্থাৎ পৰচমাত্ৰিক 
মাত্রাবৃত্ত কদমে। রবীন্দ্রনাথের পূরবীতে বেঠিক পথের পথিক-এর 
অধিকাংশ পর্বই এইরকম উভধর্মী : 
নবীন চিকন্‌ | অশথু পাতার | 
আলোৰ্‌ চমক্‌ | কানন মাতার | (৩৩২) 
এখানে স্বরবৃত্ত ভঙ্গিতে পড়লে পড়া যায় প্রতি পৰে চারাট ক'রে 
দল--অর্থাৎ এ দীড়ায় চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত। আবার মাত্রাবৃত্ত ঢঙে 
পড়লে প্রতি পর্বে পাওয়া, যায় ছয়াট ক'রে মাত্রা__অর্থাৎ এ হ'য়ে 
দাড়ায় ঘাণ্রাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। 
সত্যোহ্গনাখের ছন্দহিন্দোল কবিতাও এই স্বরমাত্রিকছন্দে রচিত : 
মেহুলা খহ্খহ | সূ্ধ হন্দ | 
ডুক্ল বাদলায়, | দূহ্ল সিন্ধু | 
হেম্-কদন্ধে | তৃণস্তন্বে 
ফুইল হৰ্ষে্‌ | অশ্রুৰিন্দু —_(৩৩৩) 
একে স্বরবৃত্তে পড়লে এর মধ্যে স্পষ্ট মেলে স্বরবৃত্তের স্বকীয় গুঞ্জন, 
অথচ আবার মাত্রাবৃত্তে পড়লে দেখা যায় এর মধ্যে ফুটে উঠেছে 
মাত্রাবৃত্তের শান্ত হিলোল। 
একুনে স্বরমাত্রিকের এই কয় রকম ভক্তি হ'তে পারে: 
(ক) প্রতি পর্বে দুই দল চার মাত্রা, (সংস্কৃত বিদ্যুন্মাল! ছন্দ, 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) । 
সত্োযোন্্রনাথের চুপ্‌ চুপ্‌ | বর ডুৰ্‌ | দেয় পানু | কৌটি 


দেয় | টুপ টুপ | ঘোহটার | বৌটি _(৩৩৪) 
(খ) প্ৰতি পর্বে দুই স্বর তিন মাত্রা, ষথ। সত্যেন্দ্রনাথের 
উধান্ত | উ্ধা গগন | গরুড় | বিমান | বিহার | রায় | তা য়ায় 
(সংস্কৃত পঞ্চচাসর-__পরিশিষ্ট) (৩৩৫) 
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অথবা ইংরাজি আয়াস্বিক যথা A. চর বিখ্যাত [01512 কবিতা : 
And yet | he is | the prince | of peace 

Of whom | the an | cient wis | dom tells } 
And by | their si | lence men | adore | 

the love | ly si | lence where | he dwells 


একে উল্টোলে : 
চলতে | চাই মে | পছ্ছ | সেই কি | বীধৰে | বন্ধ | নী 
(নিশিকান্ত) (৩৩৬) 
এ হ'ল ইংরাজি ট্রোকির প্রতিরূপ যথা স্ুইনবার্ণের 
Take 6 | star Of | all our | seas, from | not an | alien 
| hand 
(কিন্ব। সংস্কৃত সমাপিকা ছন্দ--পরিশিষ্ট) 
(গ) প্রতি পর্বে তিন দল, চার মাত্রা--যথ৷ সতোন্দ্রনাথের 
রূপৃশা্লী | বান্‌ বুঝি | এই দেশে | সৃষ্টি 
ধুপৃছায়া | যাৰ্‌ শাড়ি | তার হাসি | মিষ্ট (৩৩৭) 
একে বলা যায় ইংরাজি 48০15] যথা কেসী-র : 
Dearer and | brigher than | jewels and | pearl 
Dwells she in | beauty there | Maire my | girl 


কিম্বা সত্যোন্্রনাথের 
ভই ফু | লো গে৷ কুই | লো দিগনু | ত ভৰি? 
কারা জাগ্‌ | লো ধূসর | বূলি শ | য্যাপরি' —(৩৩৮) 
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কিন্ব৷ ইংরাজি anapae5t, যথা শ্রীঅরবিন্দের ০ কবিতায় 
He is close | to our hearts | had we vi | sion to see 
He is throned | in his seats | that for e | ver endure 
কেন পা || ₹ু এ চ || ৰ্চলতা | (রবীন্দ্রনাথ) 
(সংস্কৃত তোটক ছন্দ--পরিশিষ্ট) --(৩৩৯) 


Ll 
(ঘ) প্রতি পর্বে তিন দল পাঁচ মাত্র। যথা সতোন্দ্রনাথের : 
দাও কেবল | যশ অমন | কীতি যার | কৃত্তিবাস | 
স্বন নয় | হম্য নয় | দাস দাসীর | নাইক আশ | --(৩৪০) 
অথবা এভাবেও লেখা যায় : 
অমনি তোর্‌ | খুলল ফুল্‌ | আস্য 
অচিন্ত্যের্‌ | বৃস্তে রং | লাস; --(৩৪১) 
(ড) প্রতি পর্বে তিন দল, ছয় মাত্রা, যথা সতোন্্রনাথের 
ওই | সিদ্ধুর টপ্‌ | সিংহল দ্বীপ্‌ | কাঞ্চন্‌ ময়--দেশ্‌ 
ওই | চন্দন্‌ যার্‌ | অঙ্গেৰ্‌ বাহ্‌ | তালু বনু |কেশ্_-(৩৪২) 
অথবা এভাবেও লেখা যায় 
জন্দর্‌ রূপ্‌ | সুন্দৰ বূপ্‌ | সুন্দর তার্‌ | বন্দনে 
আত্মার রচ্‌ | পূণোর পীছ | সুভির রাগ | চন্দনে--(৩৪৩) 


(চ) প্রতি পৰে চার দল পাঁচ মাত্রা, রবীন্দ্রনাথের 
এই লভিনু | সঙ্গ তব | সুন্দর হে | সুন্দর 
পুণ্য হ’ল | অঙ্গ মম | ধন্য হ’ল | অন্তর —(৩৪৪) 
অথবা এভাবে লেখা যায় 
চাঁদের আলো | দুলছে কালে৷ | জলে 
নীল আঁচলে | চুমকি সোনা | ফলে 


ভি 
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তারার আখি | ন্বর্ণাকাশে | মুগ্ধ চেয়ে | নিগ্ধ হাসে | সে 
মৃদু সমীৰ | তরু পাতায় | তোৰ্‌ তানে মা | হির। | মাতায় | যে 
--(৩৪৫) 
(ছ) প্রতি পরবে চার দল ছয় মাত্রা, যখা রবীন্দ্রনাথের 
বিহক্ষ গাব্‌ | শান্ত বখব্‌ | অন্ধ রাতের | পক্ষ ছায়ে_ (৩৪৬) 
কিন্ব। এভাবেও লেখা যার : 
চল্‌ সাগর || কোন্‌ সে বাসর্‌ | উবাও পরাণ্‌ | আজ তোমার 
কোৰ্‌ অধরের্‌ | সন্তাষণের | মিলন লীলায় | খাও উদার 
_(৩৪৭) 
(জ) প্রতি পর্বে চার দল সাত মাত্রা : 
বেয়ান সুন্দর | দাও সুলগ্রে | 
চিত্ত মন্থর | মলয় স্বপ্রে | 
গন্ধ উচ্ছল | হোক আনন্দে (৩৪৮) 


চার দল আট মাত্রা হ'ল আসলে ক-এর ছন্দ তাই এই-ৃষ্টান্ত বাল্য । 
(ঝ) প্রতি পর্বে পাঁচ দল ছয় মাত্রা 
অজানা পথের | পাথেয় নিলেম | পরাণে ) 
পথের পিপাসা | মিটাৰ দীর্ঘ | প্রয়াণে 
(শতপরী-শ্রীজুরেক্্র নাথ মৈত্র)-(৩৪৯) 
ডুবোপাহাড়ের | গু'তে৷ গিলে আর | ঝড়ের ঝাঁকুনি | খেয়ে 
জনমের মতে! জখম হোলো যে | যুঝে 
(শ্ৰীপ্রেসেন্দ্র মিত্র)_(৩৫০) 
(এ) প্রতি পৰে পাচ দল সাত মাত্রা : 
তোরেই শুধু চাই [ যদি মা তোর্‌ পাই | বিন্দু কৃপা মোর | জীবনে 
ব্যথায় পাব সুখ্‌ | মোর বিরহ দুখ্‌ | মিলন হবে সেই | কিরণে 
—(৩৫ ) 


চে 
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(ট) প্রতি পর্বে পাচ দল দশ মাত্রা : 
কৃের্‌ ম্ীর্‌ মাঝ | শরুহীন্‌ স্বর্‌ পায় লাজ্‌। 
অন্তর গায় : “সাজু সাজ্‌ | উত্সব্‌ রৰ্‌ ছন্দে০ 
সন প্রাণ্‌ কুজে০ | মুচ্ছন্‌ নিড, যূঞ্রে০। 
ভূঙ্গের্‌ আশ্‌ গুঞ্জে০ | ফাস্তন্‌ স্তব. গন্ধের, 
ট ও ঞ জাতীয় দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে নেই বললেই হয় । 


এ-ছন্দে নানা কবিতা আবৃত্তি করলে দেখা যাবে যে স্বরবৃত্ত 
মাত্রাবৃত্ত উভয়ে মিলে একটা ত্বনিসক্ষত স্থাষ্টি করেছে। এনছন্দে 
রচনা করাও কঠিন নয় এ-দোলা একবার প্রাণের তটে এসে লাগলে ॥ 


© 


দ্বাদশ অধ্যায় 
প্রস্বনী ছন্দ 


একাদশ অধ্যায়ে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ’ল তার মধ্যে ৩৩৪, 
৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, এই কয়া দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলে দেখা 
যাবে যুগ্ন ও অযুগ্র ধ্বনির একটা নিদিষ্ট বিন্যাস আছে যথাক্রমে 
(-)0-)০ ১০২২) (-)০-)। 
কোনে! কবিতায় সব ত্র এ ভাবে লঘুণগুরু বা মুক্ত ও রুদ্ধদলের বিন্যাস 
হ'লেএকটা বিচিত্র প্রস্বন পাওয়া যায়-_যে-প্রস্বন দুভাবে আসতে পারে: 
(ক) গুরুত্বর থেকে, (খ) কুদ্ধদল থেকে । (ক) আসতে পারে কেবল 
লঘুগুরু ছন্দ থেকে, কিন্তু (খ) আসে বাংলা ছন্দের চলতি নীতি মেনেই । 
কারণ প্রথমেই বলেছি বাংল! ছন্দে রুদ্ধদলের উপর একট প্রস্বন 
সহজেই আসে । 


আমাদের ধ্বনির এই তন্বাট উপলব্ধি ক'রেই সত্যোন্দ্রনাথ ইংরাজি 
long syllable, সংস্কৃত গুরুস্বর এবং পালি দীর্ঘ স্বরের তর্জমা 
করেছিলেন বাংলা কুদ্ধদল দিয়ে। তীর মন্দাক্রান্তা ছন্দের তর্জমাটি 
একটু বুঝতে চেষ্টা করলেই এ-কথাটা খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে । মন্দাক্রান্তার 
লঘুগুরু বিন্যাস হ'ল 

মেঘালোকে | ভবতি স্থৰিনে৷ | প্যন্যথাৰু | ত্িচেতঃ 

এখানে প্রতি (-) বা গুরু চিহ্নের স্থলে একটি রুদ্ধদল ও() 
ৰ৷ লঘু চিহ্ছের স্থলে একটি মুক্তদল বসালেই বাংলা মাত্রাবৃত্ত মন্দাক্রান্তা 
গড়ে উঠবে যথা সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব সুন্দর : 


ভি 


প্রস্বনী ছন্দ ২১৯৮ 
দিন বিল | ব্যথিত নভতন্‌ | কই গো কই লেহু | উদ হও 
সন্ধ্যার তন্দরার্‌ | মূরতি ধরি" আছ | মন্দ্রসন্থর | বচন কও 
সূর্যের রক্তিম | নয়নে তুমি মেষ্‌ | দাও হে কড্ছুল্‌ | পাড়াও ঘুম, 
বৃষ্টির চুম্বন্‌ | বিথারি' চ'লে যাও | অঙ্গে হ্ষের্‌ | পড়ুক ধুহ্‌ 1-(৩৫৩)৮ 


রুচির! ছন্দ নেওয়া যাক্‌ । রুচির! হ'ল (পিঙ্গলছন্দসূত্রম্‌) : 








মুগন্বচা |রুচিরতরা | ন্বরক্রিয়ঃ। 
এইভাবে মুক্ত ও রুদ্ধদলের বিন্যাস ক'রেই সতোন্দ্রনাথ গড়েছেন তার 
রুচিরা ছন্দ £ 


কপ কোরক্‌ | দুলিছে বাদল্‌ | বাতাস্‌ বেগে --(৩৫৪) 
এখানেও দ্রষ্টব্য যে যদিও এ-চরণ দুটিকে ঘাণ্নাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গিতে 
পড়া সম্ভব, কিন্ত এর যে প্রস্বনবৈচিত্র্য তার উপরেই এর সৌন্দর্য ও 
বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে। অথাৎ এখানে খব্‌, বন, গন, তনু, দয, রকৃ' দল্‌ 
প্রভতি রুদ্ধদলের উপর একটি শ্রস্বন বা ঝোক দিয়ে আবৃত্তি করলে 
তবেই “রুচিরা” মৃতির ঠমক এতে জেগে উঠবে। সতোন্দ্রনাথের 
মালিনী ছন্দের প্রস্বনী প্রতিরূপাঁট লক্ষ্য করলে এ-কথা আরো৷ বিশদ 
হবে। মালিনী হ'ল (ছন্দোমঞ্জরী) : 


সবগমদকৃত চর্চা দ্ীতকৌ যে য়বাসা 
উড়ে চ' লে গে ছে বুলুবুল্‌ শুন্য ময় স্ব ণপিঞ্জর্‌। 
ফুরায়ে এ সে ছেকাল্‌ ৩. যৌবনের জীর্ণ নির্ভর 

—(৩৫৫) 


এখানে ফাল গুন্‌ প্রভৃতি রুদ্ধদলে প্রচ্বন না দিলে এ-ছন্দের কোনো 
গতিশজ্তিই জাগবে না। বাংলা রুদ্ধদলের এই প্রস্বনী শক্তি যে 
একটি মস্ত ছল্দশক্তি এ-কথ৷ সত্যেন্্রনাথের আগে কেউ এতাবে, 


ভি 


২২০ ছান্দসিকী 


উপলব্ধি করেন নি। ছন্দসরস্বতীর কাছ থেকে যত প্রেরণা তিনি “ 
পেয়েছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রেরণা এই । তীর শাদ,ল 
বিক্রীড়িতে এ-কথ৷ আরো বোঝা যাবে তীর দীর্ঘ “বিদ্যুৎবিলাস” 
কবিতায় । শার্দুল বিক্রীড়িত যথা ভবভূতির : 

এতস্মি প্রচলাকিনাংএ্রচ্ল তা 

সিদ্ধু্‌রোল্‌ মেঘে ভিড় ল আছ্‌গ রজেবাজ্‌ 

ঝঞ্চার দোল সা রা স্বষ্ট ময় জাগে প্র ল 


হুজি ত কু জিতে 
বি দ্যুৎবি লোন র ত্র চোখ 
তা গুৰ ৰি ভোলু ছায় দুযু লোক্‌*-(৩৫৬) 


এইভাবে সত্ন্্রনাথ আরো অনেক বিদেশী ছন্দের বাংল! 
প্রতির্ূপ এনেছেন--যার ফলে বাংল! ছন্দ সমৃদ্ধতর হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, এ থেকে আরো এই মস্ত লাভ হয়েছে যে, আরো অনেক 
সংস্কৃত ছন্দকে আমাদের পক্ষে বাংলায় তর্জমা করা সম্ভবপর হ'ল। 
শুধু সংস্কৃত নয়--ফাগি ছন্দের লঘুগুরুকেও এইভাবেই তর্জমা করা 
যায় বড় সুন্দর । একটা দৃষ্টান্ত দেই ফাসি হজজ ছন্দকে এভাবে তর্জম৷ 
করলে সে ব্বনি কেমন ফোটে (“সাঙ্গীতিকী” গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা ডর্টব্য) 


॥ 


আগর আঁ তুর শীরাজী 
বেদ সস্তা র দ্দিলেমা রা রর 
আ মার সেই অন্ত রের্‌ কান্তা 
মি লন্‌ তার্‌ চায় উ ছল, মোর্‌ প্রাণ 
তি লের্‌ তার্‌ কর্‌ তে ত পর্ণ্‌ দেই 
স সরু. কন্দ আর্‌ বু খায় রায় দান-(৫৩৭) 


© 


প্রস্বনী ছন্দ ২২১, 


কিন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের কুদ্ধদলের এই প্রন্বনী প্রকৃতি 
নিয়ে সত্যেন্্রনাথের পরে উল্লেখযোগ্য কোনো পরীক্ষাই আর হয় নি ॥ 
কোনো সময়ে এ-ছন্দের একটা দোলা এসে আমার কানে লাগে__ 
তার পর থেকে এ-ছন্দ নিয়ে আমি চর্চা সুরু ক'রে কবি নিশিকান্তকে 
শেখাই এ-ছন্দের নানান্‌ ভঙ্গি। তীর অসামান্য ছন্দ-প্রতিভার গুণে 
তিনি ঝটিতি এ-ছন্দে নানাবিধ গবেষণা সুরু করেন । শ্রীঅরবিন্দ তখন 
তাঁকে ও আমাকে উৎসাহ দিতেন এ-ছন্দে নানাবিধ পরীক্ষায় । 
স্থানাভাৰ ব'লে বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়। সম্ভব নয়। তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
নিশ্চয়ই ছান্দসিকদের উৎস্ৃক্য জাগাবে। কেবল এখানে সর্বদা মনে 
রাখা চাই যে ঝৌক বেশি পড়বে কুদ্ধদলের উপর এবং রুদ্ধদলের এই 
স্বাভাবিক প্রস্বনী ঝৌক বিনা এ-ছন্দের স্বকীয় স্ুরাট ফটবেই না : 


ইংরাজি ট্রোকি আয়ান্বিক তে! সোজা, দৃষ্টান্ত দেওয়াও হয়েছে 
কিন্ত আয়ান্িক ও আনাপেস্টের মডুলেশন একটু অভিনব, যথা 
স্ুইনবর্ণের : 
Be fore || the be gin | ning of years 
There came | to the mak | ing of man 
নিশিকান্ত লিখেন--আমার একটি কবিতার ছন্দ অনুভাবে : 
কুল | পিরাসায় | জ র জর, 
অঝোর্‌ | ঝরণায় | চাহি তাই 
আমারু | কোনো ঠাই | নাহি ঘর্‌ 
অসীম্‌ | এ-পথের | সীমা নাই 
সকাল্‌ | ও সাঝের্‌ | এ-আড ২ 
গতির্‌ | বেগে মোর | অনুখন 
চরণ্‌ | তলে লয় | করি? ধাই। —(৩৫৮) 





ছান্দসিকী ২২২ 


আনাপেস্ট ও ডার্টিলের মডুলেশন : Eo 
ভণে৷ চাঁদ | বউ সাব | অনা ৰ|| সঢা কাঁলোয় | কথা কও। 
অন্তছা||য়ে 
মুৰ লুক || যে 
= ভুলতে কি | চাও তুমি | নও ছাঁরা | নও আলো ৰও!  _(৩৫৯) 
শ্রীঅরবিন্দ এই হ্রস্বদীর্ধ বিন্যাসে লিখে পাঠালেন : ly 





- TS the hill | tops of si- | 1৩7০6 from ০ 
Ver the in- | finile Sea 
Golden he | came 
Armed with the | flame 


Looked on the | world that his | greatness and | + 


passion must | free —(৩৬0) 
“Or you can have another” (শ্ৰীঅরবিন্দ লিখলেন) 
- «colourful, you will admit, if highly unscientific” : 


- OF, but fair | was her face | as she lolled | 
in her green- | tinted robe | 
Emerald | trees + 
Sapphire 1 seas 
+ Sun-ring and | moon-ring that | glittered and | 
hung in each | lobe — (৩৬>) 


© 


প্রস্বনী ছন্দ ২২৩ 

* নিশিকাস্ত লিখলেন : 
উরে মন্‌ | জর ন্‌ | ভোলা মহ্‌ | কথা শো. 

দূর জনু | রে 

মন্বিধু | রে 

(কেন) তুই অক! | রণ্‌ কথা | শোর্‌ 

এলো রাতৃ | এলো চাদ্‌ | সুখসাৰ্‌ | ভাঙে বাৰ্‌ 

চিত্তাক৷ | শে 

দীপ্তি ভা | সে 
(বুকে) ধর্‌ সে কি | রণ্‌ কথা | শোৰ্‌ _(৩৬২) 


এর প্রতিরূপ শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন : 
+ In the end- | ing of time | in the sink- | ing of sapce 
What shall sur- | vive ? 
Hearts once a- | live, 
Beauty and | charm ofa face ? 
Nay, these | shall be safe | in the breast | of the One 
“Man dei- | fied 
World-spirits | wide 
১ Nothing ends | ৪115 but be- | gun ৩৬৩) 


নিশিকান্ত লিখলেন : 
রবি! | সন্ধায় | প্রাণ | শংকরি 


ভি 


২২৪ ছান্দসিকী 
উদ্দি অস || ত পৰে | 
ze নৰ বৃ|তারবে 
ফিরে জল্‌ | নি র মন্‌ | মহিমায় । 
আর্ি | ছল ছল | ধরা | বিহ্বল 
তোরে অ || শ্রু রাগে। 
ব্যথা ব || ণেঁ ডাকে } 
আশা ছ||ন্দে কী গ|| দ্ধ উতল্‌ ৷ -(৩৬০) 





শ্রীঅরবিন্দ এ-কবিতাটির ছন্দ প্রতিরূপ লিখে পাঠালেন : 
In some | faint dawn | 
In some | dim even | 
Like a ges | ture of light | 
Like a dream | of delight 4 
Thou comst nearfer and nearjer to me 


ইংরাজি 48০1-এর প্রতিরূপ নিশিকান্ত লিখলেন এইভাবে : 
রঙ্গ বি] ভঙ্গে অসংখ্য তরঙ্গে ত || রঙ্গে মা || তে 
চঞ্চলা | দিন দোলা | অস্তবি || হীন দোলা | হিন্দোল৷ || তে 
অর্বুদ | বুদ্ধদ | ফেনা তার (এখানে 77945181107 শেষ পর্বে) 
উচ্ছলি | উচ্ছলি | অনিবার 
- মূর্তসু||হূর্তেরি | প্রস্ফুট | মঞ্জরী | মাল্য গী | থে --(৩৬) ্ 
নিশিকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে পরনহংসদেবের _ 
“বেন বল ছে | নাগে ভেলুকি | লাগ্‌ লাগ, লাগ,” 
॥ 
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প্রস্বনী ছন্দ ২২৫ 


এ হ'ল third paeon (২৯ _-১) molossus 3 (—-——) 
এই বাক্যাটতে ছন্দ শুনে লিখলেন এই মনোহর কবিতাটি : 
মহাসিন্ধু | দোলেদুব্ছ | দোব্‌ দো দোহৃ 
একী মুক্ত | রোলে তুরৃহ | কোন্‌ কল্লোন্ব -(৩৬২) 
অথবা (সূর্ধযমুখী ৩৩৮ পৃষ্ঠা) 
হব রতু | চিন স্বপু | চইশকৰ্‌ - 
মৃদু তন্ত | বীণামন্ত্র | বন্দনূ নয় 
সুখরঙ্গ | স্ুরাসঙ্গ | যন মন্থর 
চাহি দীপ্তি- | ময়ী মুক্তি | বন্ধন-লয়  _-(৩৬৩) 


শ্রীঅরবিন্দ এর প্রতিরূপ লিখলেন : 


In a flaming | as Of Spaces | curved like spires 

An epipha | ny of faces | long curled fires 

The illumined | and tremendous | masque drew near 
A God-pageant | of the aeons | vast, deep-hued 

And the thunder | of its paeans | wide-winged, nude | 
In their harmo | ny stupendous | smote earth’s ear. 


অথ, স্বাধীন প্রস্বনী ভঙ্গির কবিত৷ : 
নৌহব্‌। | শত | বটি | অনা] ভৰিব 
নিরঙ আমায় | করে৷ | প্রেনের্‌ | মণিহারৃ 


কৃপায় 
178—15 


২২৬ ছান্দসিকী 
সদাই | হে গাই | আল সত 
হানার | কি অহ | সনু পূৰ 
মিলায়? 


বিছাও | অথই | গভীর্‌ জল্‌ 
নামাও | রঙিন্‌ | আলোর্‌ ঢল, 


ধরায় 

মোহন! | রাতুল্‌ | তব অনি | ন্দ্য চর. 

আমার | পরাণ্‌ | করে | আন | ন্দে করণ্‌ --(৩৬৪) 
আশায় 


আমার এ-কবিতাটির ছন্দ-প্রতিরূপ শ্রীঅরবিন্দ লিখে পাঠালেন : 
0 Life | thy breath | is but | a cry | to the Light 
Immor | tal out | of which | has sprung | thy delight 
Thy grasp. 
Ail things | in vain | thy hands seize 
Earth’s mu- | sic fails ; | the notes cease 
Or rasp. 


Aloud ] thou ০৪115: | to blind Fate : 
“Remove | the bar | the gold gate 
Unhasp.’* 
But nev- | er yet | hast thou | the goal | of thy race 
Attained, | nor thrilled | to the | in ef- | fable Face 
And clasp. — 
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প্ৰস্বনী ছন্দ ২২৭: 
বন্ধহীন্‌ ৮ | অ দ্বৰ্ব | ত ৰ | চাই সহাৰ্‌ রি 
শজ্তি দাও- | অন্তর | তাহে | র্জিতে  (সূর্যযসূখী, ৩৩২ পৃঃ) 
ব্যাপ্তিময় | ডঙ্কের্‌ | তব | চাই বিষান্‌ 
কণ্ঠে মোর | মৃছন্‌ | তারি | ঝঙ্ুতে _(৩৬৫) 

শ্রীঅরবিন্দ এ-বিন্যাসের_ প্রতিজূপে : একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন 
ত! থেকে 


As some bright | arch-an | gel in | Vision flies | 
Plunged in dream - | caught spi- | ritim- | mensities, 
Past the long | green crests | of the | seas of life, 


Past the ০- | range skies | of the | mystic mind 
Flew my thought | self-lost | in the | vast of God 


এই পাঁচাট পংক্তি দিলেই যথেষ্ট হবে। 
নিশিকান্ত পরমহংসদেবের মৌখিক একাঁটি ছত্র 
ঈশ্বর কোটির | বিশ্বাস স্ব তস্‌ | সিদ্ধ । 





থেকে এই কবিতাটি রচনা করলেন : 

অন্তর আসার | বন্ধু বাধা |, অস্তে . 
চক্দ্‌ এ কোন্‌ | ছন্দে 
উজ্জুব্‌ সধুর্‌ | ৰ্‌ ছায় 

মোহন্‌ | গাৰ্‌ গার 

সিদ্ধৰ বুকে | বিহবল্‌ স্থখেৰ্‌ | রোতৃ কি! 

অন্বর্‌ আলোক্‌ | সূর্ধের্‌ পূলক্‌ | দোল্‌ কি! 
চিত্তের আকুল | দোলুনায় ; _(৩৬৬) 


২২৮ ছান্দসিকী 
নিশিকাস্তের আর একটি প্রস্বনী ছন্দের কবিতা-- স্বাধীন ছন্দ_ 


জন্‌ উ || ছল্‌ তটি || নীর্‌ পাণে । 
কর্‌ অ! || কুল্কুলু | কুৰ্‌ গানে 
সুর কী স্বৰ | আনে 
সত উঠত ভলি 
কোন্‌ ক || নক্‌ আভ || রণ নতি’ 
লোক্‌ আ || লোকে অপ || লক্‌ রবি 
গগন্‌ | মগন্‌ | কৰি 
আঁকে সো | নার্‌ ছবি? 
আজ আ. || মার্‌ নিশি | শেষ্‌ ক'রে 
সব আঁ || ধার্‌ কে যে | লয় হ'রে 
জাগর্‌ | সাগর্‌ | ভ'রে 
শত ল||হর্‌ ধ'রে! -(৩৬৭) 


শ্রীঅরবিন্দ এর প্রতিরূপ লিখে পাঠালেন : 
Winged with [| dangerous | deity 
Passion | swift and im- | placable 
Arose | and storm- | footed 
In the dim | heart of him 
Ran in | satiate | conquering 
Words de- | vouring and | hearts of men 
Then pe- | rished bro- | ken by - 
The irre- | sistible 


প্রস্বনী ছন্দ ২২৯ 
Occult [ mastefs of | বই, 
They who | sit in the | secrecy 
And watch | unmoved | ever 
Unto the | heart of all. 
আর একাট মাত্র প্রতিরূপ দেখাই--এটি একটু কঠিন ব'লে আমার 
বাংলার নিচে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি প্রতিরূপাট দেই (এখানে 
কেবল /৩৫%-কে এক সিলেব্লের সামিল ধরা হয়েছে ইংরাজিতে 
ছোট অন্ত্য স্বরবর্ণ সহজেই “11৫৩” ক'রে ছাড়পত্র পায় ব'লে) : 


(এ-কৰিতাটি আমি নিশিকাস্তের ৩৬২কে একটু বদলে লিখি) 


























প্রেহ তোহ |ন বু | লীহ লাগ | নু পুৰ 
Vast-winged 107০ wind |ran vi- | ০1570, ; 
আজ ডউ চ্ছ লে 

black-cowled, the waves 
মন্‌ দাহ |ক স্স্ব| বাহ্‌ বি |হ্ব লে 
O’er-topped with fierce| green eyes 10১৩ deck 

সব চ সকলে 

Huge heads | upraised 
ব্রণ সই |লি স্বৰ | পা বৃ 


Death hunt- | ed, wound- | weary groaned 


তাই আহ | কে 
whipped beast | the A 
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২৩০ হান্দসিকী 
মুক্‌ তিক | ত. নং | গেই হার | তে "সে 
Shrank, cow- | ered, sobbed, | each blow | like Fate's 
তোর উ |দ্দেনে 
Des pair- | ing felt 
—(৩৬৮) 
নিশিকাস্ত পরমহংসদেবের এই বর্ণ নাটি 
“ম্পন্সহীন্‌ | চক্ষে | কোণে | পলাশ  _(৩৬৯) 
থেকে এই সুন্দর কবিতাটি প্রথম লেখেন ; 





© 
প্রস্বনী ছন্দ ২৩১ 
পরমহংসদেব -বলেছিলেন একবার সমাধির কথ। : 
কৰনে! | বায়ু উন্ভে | পিছু ডের | মনত | নি শি | করে-(৩৭১) 


নিশিকান্ত এ-বিন্যাসে লেখেন একাটি এতই অপূৰ্ব কবিতা যে সমাপ্তি 
টানার আগে সোটর পূর্ণো দ্ধ তি না দিলেই নয় : 


সন | সরজনে | অব্‌ | আজি] গন্তীর্‌ | বোলে 
কি বলে | খণেখণে | ৰিৰ্যুৎ ৪7721 
অঝোরে |বারিধারে | নিবর [ঝরে 
তৃষিত |এ-ধরারে ৷ সিঞ্চন্‌ | 
তুক্চায়। 
কেরে | শিহরিয়। | চল্‌ | সুৰে 
কদমে | রোমে রোমে | সঞ্চল্‌ | বুকে 
সুর ছায়। 
কাননে | দিকে দিকো কো কৌ || তু কে | বন্ধন | বোলে 
কি বলে | খণে খণে | অধর | আজি | গস্তীর্‌ | বোলে 








কে 
কেতকী | কণ্টক্‌ 
কে তারে দিল আজি মূক্তির্‌ বর্ষণ লি 


মালতী | আঁখি মেলি’ | আমির বুনে 

লভিল | কারে আজি | বিহ্বল | ফুলে 
হিল্লাল্‌ 

ধরণী। | তৃণে তৃণে | উৎসের্‌ | ম'ত 





২৩২ ছান্দসিকী 


উছলি' | দিল ঢালি' | তার্‌ জা | গ্রত 
কলোল 
গরবে। ঝলমলি | উজ্ভুব্‌ | নব | প্রান্‌ স | চারে 
কে তারে | দিল আজি | মৃক্তির্‌ | সুধা | বর্ষণ | ধারে 
কোন্‌ দোর্! 


হে নব | ঘন ওগো | জন্দর্‌ | তব | রঞ্জন | রাগে 
নয়নে | মনে মম | তৃপ্তির! রস | অরুন | লাগে! 
কেমনে | গাথি তৰ | কণ্ঠের | মালা, 
কী ফুলে | ভরে তব | অর্থের্‌ | ভালা 
মনু মোর্‌! | 
কি সুরে | লব ধরি’ | এই ত |স্তীতে 
মখরি' | দিব তরি’ | কোন্‌ স | জীতে 


অন্তর ! 
তোমারি | অভিসারে |ঝঞ্চার্‌ | লতি' | কোন্‌ তান্‌ | জাগে 
হে নব [ঘন হৃদি রগ্তন্, | তব অঞ্জন লাগে 
সুন্দর | --(৩৭২) 


স্থানাভাব ব'লে আমাদের আরে! প্রস্থনী কবিতা দেওয়া গেল না, 
কিন্ত ইতি করার আগে আর একবার বলতে চাই এই কথাটি যে, 
এ-ছন্দে কাব্যরচনার প্রেরণা পাওয়। প্রথমে যত দুরূহ মনে হয় একটু 
সাধনা করলেই আর তেমন _করূহ মনে হয় না। গানে ধারা ধামার 
স্থুরফীকতাল প্রমুখ দুরূহ তাল সেধেছেন তীঁর৷ জানেন যে গানের সুর 
এ-ধরণের অতিনিদিষ্ট ঝোঁক মেনে চলত বাধা পার তাঁদেরই কাছে 
শরা তালসিদ্ধ নন। তালে সিদ্ধ হ'লে এই ছক-কাটা জাজিমে প্রেরণার 





প্রস্বনী ছন্দ ২৩৩ 


সুরবালা বরং আরো সহজে নিজের নাচের ছাপ আঁকতে বিলোতে পারেন। 
তবে হয় কি, যতদিন কোনো ছন্দ অনাদূত থাকে দুরূহ ব'লে_- 
ততদিন মনে হয় এ-অনাদৃত ছন্দের দুরারোহতাই বুঝি কাব্যতীর্ঘযাত্রীর 
বাধা । কিন্ত তবু মানুষ যুগে যুগে দুরূহ সাধনাই চেয়েছে সে পথে 
সিদ্ধির আনন্দ গতীরতর হয় ব'লে। তাই এখনি এখনি প্রন্বনী ছন্দ 
সমাদর না পেলেও এ-ছন্দের অনুরাগীদের নিরুৎসাহ হবার কোনোই 
সঙ্গত কারণ নেই। প্রবহমান অমিত্রাক্ষর মুরোপে বহুদিনই কাব্যে 
অসিদ্ধ ছিল দুরূহ ব'লে । কিন্তু শেক্ষপীয়র মিলটনের অভ্যুদয় হ'তেই 
দেখ। গেল যে এন্দুরূহ অমিত্রাক্ষরের ছন্দে এমন কোচো অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
গৌরব আছে য৷ অন্য কোনো সহজ ছন্দেই নেই। আরো ঢের দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যায়। আমাদের দেশেও মাত্রাবৃত্তের মূল ঢঙাঁটর চল বহুদিন 
থেকে ॥ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের আগে এ-ছন্দকে বিধিবদ্ধ করেন 
নি কোনে। কবিই-কারণ তীরা এ-ছন্দের সাধনা করেন নি। সব 
জিনিঘেরই সাধন। চাই--শুধু ছন্দই ভূইফোড় এ-ধরণের একটা ধারণা 
অনেকের মনে থাকলেও সংখ্যার নজিরে তাকে মেনে নেওয়। চলে না। 


শেষে শুধু বল৷ যে ছন্দরসিকগণ যেন দয়। ক'রে এ শেষ অধ্যায়টি 
একটু ধৈর্য বারে পড়েন। আমাদের আশা আছে তাহ'লে তাদের 
অনেকেই ধরতে পারবেন যে, এই প্রস্বনের পথে বাংলা ছন্দের একাটি 
নববিকাশ সম্ভব_-যদি কেবল এ-ছন্দের অঞ্চুরে একটু দরদের সলিল 
সিঞ্চনহয়। কারণ এ-ধরপের সূক্ষ্ম ছন্দবিকাশ প্রবুদ্ধ স্বেহদৃষ্টির অপেক্ষা 
রাখে । সমালোচনার স্থান এ-দরদের ও উৎসাহের পরে--আগে নয় ॥ 
কে না জানে সত্যের গভীর দিশা মেলে এই দরদেরই আলোয় ? 
--নিফরুণ সমালোচনা তীবু আলোর ম'ত অন্ধকারই আনে প্রায়ই । 





পা্িশিষ্ট 


হা, 


IT don’t know that Swinburne really did that— before 
assenting to such a proposition about him I should like 
to know which were these poems he spoiled by too much 
artistry of technique. So far as I remember his best 
poems are those in which he is most perfect in his 
technique. I think his decline came when he became 
too much at ease and poured out an endless melody 
without caring for substance and the finer finenesses of 
form. Attention to technique harms only when a 
writer is so busy with his technique that he becomes 
indifferent to substance. But if the substance is 
adequate, the attention to technique can only give it 
greater beauty. Things like a refrain, internal rhymes 
etc., can indeed be gerat aids to the inspiration and the 
expression—just as can ordinary rhyme. It is in my view 
a great error to regard metre, rhyme etc., as artificial. 
Metre is on the contrary the most natural form of 
expression for a certain state of creative emotion and 
vision, much more natural and easy than a non-metrical 
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. 
97777, they express themselves best and most powerfully" 
in a balance rather than in a loose and shapeless rhythm. 
The search for technique is simply the ‘search for the 
best and most appropriate form for expressing what has 
to be said and once it is found the inspiration can flow 
quite naturally and fluently into them. There can be 
no harm therefore in attention to technique so long as 
there is no inattention to substance. 


< 


There are only two conditions about artistry : (01), 
that the artistry does not become so exterior as to be no 
longer art, and (2) that substance (in which of course I 
include bhava) is not left behind in the desert or ৩15৩" 

A Art and bhava are not woven into each other. 


August, 1935. SRI AUROBINDO: 





ইংরাজী ছন্দ 


গেটে বলতেন : “‘Wer fremde Sprache nincht kennt, 
weiszt nicths von seiner eigenen.” 
অর্থাৎ বিদেশী ভাষা না জানলে মাতৃভাষাকেও ঠিক জানা হয় না। 
"একথা ছন্দ সম্বন্ধেও খাটে। তাই ইংরাজী ছন্দের মূল সূত্রগুলির 
সংক্ষেপে কিছু বল৷ অবান্তর হবে না আরে। এই জন্যে যে, “'ছান্দসিকী''র 
নানা স্থানেই ইংরাজি ছন্দের কথা আছে। আজকের দিনে ইংরাজি 
ছন্দ_[:০5০৫১--স্কুল কলেছেও পড়া হয়-কাজেই সবাই, জানেন” 
এ-ছন্দের মূল নীতিগুলি। তবু এ-পরিশিষ্টে এ-ছন্দের একটা অতি- 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়। উচিত মনে করলাম তাঁদের জন্যে যারা ইংরাজি 
ছন্দসূত্রগুলি জানেন না। শুধু সংজ্ঞা হিসেবে--যাতে এ-বইটির 
নানা নামোল্লেখ বা পারিভাষিক বোঝা সহজ হয়। 
রাজি ছন্দের গোড়াকার কথা তার accent ও stress | 
stand-ing এখানে প্রথম 5yllable-a accent ; out-stand-ing 
এখানে দ্বিতীয় syllable--4 ; un-der-stand-ing এখানে তৃতীয়া 
Syllable--a 
ইংরাজি ছন্দে এই ৪০০৩ গুলিকে সাজানো হয় দুতাবে :_s5tre5$ 
দিয়ে ও 50555 না দিয়ে--যথ! : 


< 


We must | rise Or we must | fall 145) 
Love can | knowno | mid- dle way 

এখানে 5ৎ55 ৰা ঝোঁক পড়ছে we, rise, fall, love, know, mid, 
Wa৭y--এর উপর | অর্থাৎ দু সিলেবলে এক একটি পর্ব বাঁধা হ'ল-৯৪৫ 
প্রথমাটর উপরে ঝোক দিয়ে; 51055 দেওয়া সিলেবলকে 
long syllable (—), আর 5£555-না না দেওয়া সিলেব্‌ল্‌কে short 
syllable ()ধ'রে। সবশুদ্ধ চারটি (-) চিহ্নিত স্থলে চারাটি 
0555 মিলল | 
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এ-ধরাণের প্রথম 511155এ ঝোঁক-দেওয়৷ ($t7€55€0)ও দ্বিতীয়- 
syllable বোক-না-দেওয়৷ (unstre55€d) ছন্দকে বলে ট্রোকে, 
(trochee) : একে উল্টোলেই_in৮e5i০৷৷ করলেই-__হ'ল আয়ান্বিক 
যথা A.E. র (এখানে শুধু প্রথম পর্ব ট্রোকে) : 


Yet Of [ডি night | Tgive | 15 you | the stars | 
“And of 0779 sor | row here the sweet| est gains 
And out lof hell | bey ond| ‘its 8 |ron bars 


My scorn| for all |its pains. 
আয়াম্বিকে অনেক সময়েই প্রথম পর্বে ট্রোকে আনা হয় বৈচিত্র্যের 
জন্যে যেমন উপরে প্রথম চরণের প্রথম পর্বে : আর দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় 
চরণের প্রথম পর্বে দুটিই ঝৌক-না-দেওয়া 5১119৮1৩ রয়েছে। একে 
সন্লে Pyrrhic : বাকি সবই এখানে আয়ান্বিক । 
অনেক সময়ে প্রথম পর্বে 59970৩০ ( - - ) ও শেষ পৰে 
amphibrach ( — ৯) আনা হয়_-আমফিবাখ মানে প্রথম ও 
তৃতীয় 51191 unstressed, মাঝেরাটি stressed : 
T some | times think | a migh | ty lover 
Takes € | Very burn | ing kiss | we give 
His lights | are those | which round | us hover 
For him | a -lone | oir lives | we live. (A.E.) 
এখানে প্রথম চরণের দ্বিতীয় পৰ ও দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্ব হ’ল 
51907146৩" 
যখন প্রতি পর্বের প্রথম দুটি syllable unstressed থাকে ও 


2 ৩৮- ছান্দসিকী 
তৃতীয়াট হয় stres5d 5yllable, তখন তাকে বলে anaচaeডাঁ, যথ। i 
শ্রীঅরবিন্দের : 
He is found | in the brain | 
where he builds | up the thought | 
Jn the lu | minous net | of the starts | Heis caught. 
এটাকে উল্টে_ ২ ৮ ভঙ্গিতে লিখলেই হ'ল 4891] : পা 
০9৩75 the | soul,in ils | arbdurthy | holy spring | 
rapture en | shrine 
চারটি ক'রে 51191৩ ও ছন্দ বাধা হ'লে তাকে বলে pacone—_ 
যেমন সুইনবর্ণের__ 
Who shall puta | bri-dle in the | নি 
mour-ner’s lipsto | chasten them 
‘এখানে -_ = -_ ৮ ভঙ্গিতেই এ কৰ্তা লেখা হ'ল। একে বলে 


first paeon. ;——— _ ছন্দে লেখা হ'লে তাকে বলা হয় second 
pacon ; —~——~ হ’ল third paeon ; ~— ~~ -— হ’ল 


fourth paeon. |] 


এই কয়টি ছন্দই ইংরাজি ছন্দের 695৩ | 795৩ মানে মূল ছন্দ 
যেমন মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত প্রভৃতি আমাদের মূল ছন্দ অনেকটা তে নি 


='=ক্িস্ত আমরা দেখেছি এই সব 0255এ কোনে। পর্বে হয়ত আনা হয় 
Ppyrrhic ছন্দ (৮ _),কোনোটায় spondee (--), কোনোটায় 
amphibrach (— — ) 1! - তেমনি কোনোটায় bacchius 
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* ( _--), কোনোটায় বা। antibacchius ( -- ); কোলনোটায় 
হয়ত এল tribrach ( ~~ ~~ ), cretic( =~ -), molossus 


(- - -) (Molos5Uus এর ব্যবহার নেই ইংরাজি accentual 
ছন্দে) । 


যখন প্রতি চরণে রকমারি পর্ব এসে ছন্দবৈচিত্র্য ঘটায় তখন 

₹ তাকে বলে modulation : ছন্দের বিচারে নিখুঁড. modulation-এর 

গুণপনার আদর ইংরাজি কাব্যে খুবই বেশি। কয়েকাট চরণে বহুবিধ 

modulation দেখাতে শীঅরবিন্দ এই কয়টি চরণ রচনা ক'রে আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন একবার : 


All, eye | has seen | all that | theear | has heard | 
TS a pale | iil- iu | sion by | that grea | ter voice | 

হি That might | Jer Vi | sion. Not | the sweet | est bird 
Nor the | thrilled hues | that make | the heart | Tejoice 
Can ce qual those ] divi || ner ecs | ta -sies 
এখানে ৮৪৩৩ হ’ল 18771০ কিন্তু পৰগুলিতে প্রায় সব রকমের চলতি 
মডুলেশনই আছে, 411 eye হ'ল sponde ; all that হ’ল trochee ; 
Is a pale হ'ল anapaest ;i-er Vi হ'ল glide anapaest— মানে 


প্রথম 5১119৮15ট পিহ_লে ছোট হ’ল, sion by, Nor the, sion 
Me not এবং ta-sies হ'ল pyrrhic ; thrilled hues হ’ল spondee. 


এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে এ-ছ্‌ন্দের মূল কদচে i৪৮০. বজায় 
আছে প্রতি চরণের শেষের দিকে। ইংরাজি ছন্দের 'অভিউগান৷ সচরাচর 
মেলে শেষের দিকের পর্ব গুলিতে । তৰেi৭n৷bi৫এ. শেষেরপবে 


২৪০ ইংরাজী ছন্দ 
অনেক সময়ে 2511০ আসতে পারে যেমন (5165 পর্বে, বিশ্ব 
5pondece যথা শেক্ষপীয়রের : 

Life ও | as te | dious as | a twice- | told tale 
এখানে তৃতীয় পর্ব হ'ল tribrach. 

আর একটু স্পষ্ট 07801, যথা ওয়র্ডসৃওয়র্থের 





The life, | Death Mir | acles of | Saint some | Body 
এ-চরণের তৃতীয় পর্বে । 
Amphibracth (একে আগে বলা হ'ত feminine ending) 
বলেছি, প্রায় আসে শেষ পর্বে , যথা কীট্সের : 
‘A thing | of beau | 5 | a joy | for ever | 
অনেক সময়ে এক একাট লাইনের মাঝে ছোট বিরতি (খানিকটা 
আমাদের যতির মতন) থাকে তার নাম ০৪৩5৪, এরূপ স্থলেও 4 
amphibrach আসে : যথা। (০৪5019র চিহ | ) মেসফিল্ডের 
T have | Seen dawn | and | sun set || on moors । 

and wind | y hills | 

Coming | in sol | emn beauty like slow | 


রি old tunes | of Spain. 
Antibacchius (— ২) যথা, শেক্সপীয়রের : 
Some kinds if Of baseness Ah 


Are no | bly un | der gone, | and most | poor matters 
Point to | rich ends | এতে হ্বিতীয় চরণের শেষ পবে। 
“Bacchius (২_-)ষথা, শেক্সপীয়রের : 


1 
1 
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Tosi | lence en | vious tongues. | Be just | and fear not 
Cretic( — _ — ) যথা টেনিসনের : 

“ Wereit well | to obey | then, if | aking | demand. 
First Pacon -এর দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগেই, Second Paeon 
(২ = ৯7) যথা শেক্সপীয়রের : 

You fool | ish shep | herd, where- | fore do | you 
follow her? 
Third Paeon (— ———) যথা গিলব্ট মারের 

Hyppolitus এর অনুবাদ রি 

To the strand of | the Daughters | of the sunset 
The Apple | tree the singing, | and the gold | 

Where the mari | ner must stay him | from his onset, | 
দি the red | wave i5 tranquil | as of old 

কিন্ব।, শ্ীঅরবিদ্দের 

IH the fire of | the immortal | in the surges | Of the sea 


Molossus (— — —) এর সঙ্গে 01৫. ৮৪৩০1 যথা শ্রীঅরবিন্দের 
৩৬৮ দৃষ্টান্ত) : 2 
“ 


Tn 5 flaming | as Of spaces | curved like spires | 


এখানে শুধু সংজ্ঞা হিসেবেই প্রধান পর্ব গুলির নাম দিলাম দৃষ্টান্ত 
দিয়ে। এর বেশি লিখতে যাওয়া এখানে খানিকটা অবান্তর হবে । 
এ-সংভ্রা' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর উদ্দেশ্য ইংরাজি, ছন্দের খবর + 


0.P. 178-16 র্ 


৭৮৯ 





২৪২ ইংরাজি ছন্দ & খু 


দেওয়া, নয়_এ-বইটির নানা স্থানে ইংরাজি ছন্দের যেসব নানান্‌, 
পারিভাষিক দেওয়া হ'ল ভাদের অর্থ একটু সুস্পষ্ট করা তাতে ক'রে 
বাংল! ছন্দ আলোচনাটি স্ুবোধ্য হবে ব'লে। শুধু এই উদ্দেশ্যেই 
নবম অধ্যারে যে quantitative ছন্দের কথ! বলেছি তার কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেই। ন্ুইনবর্ণের choriambic (- -) ছন্দে লেখা 
কবিতা থেকে (|| হ'ল ০৪5901থ. -র চিহ্ন) 





Love] what | 8115 thee to leave | life 
|| that was made he 
lovely, || we thought, I with love ? 
What sweet | visions oF sleep | lured thee away, | 
_ down from the light | above ? 
‘What strange | faces of dreams, | voices that called, | 
hands that were raised | 15 wave 
Lured Gr | 18d thee, | alas, | out of the sun, | 
down to a sun- | less grave ? 


এখানে দ্রষ্টব্য এ-ছন্দের মন্তধ্বনি খানিকটা আমাদের লঘুগুরুর দীঘ 
স্বারের i এর প্রবাহ দীর্বচ্ছন্দ--মন্থর, উদাস, কল্লালিত। 
" টেনিসন শিকৃটনের উপর লিখেছিলেন এই কোয়াপ্টিটেটিভ কদমেই 
Alcaic ছন্দে, যথা (4-5985101 আমার ছন্দবিখারদ কবি-বদ্ধ 
* চ্যাডউইকের কৰা) : টি 
Whose Tit | an an | gels, | Gabriel, | Abdicl, 
i হু? 
+ ; + 


- 


প্‌ 
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Starred from | Jehov | ah’s | gorgeous রা armouries. 
Tower as 1 the deep | domed em ] pyre | an 
Rings to the 1 roar of an || angel || ০75০৮ 


“5x P৩ms” বহাটতে শ্রীণরবিন্দের ‘Jivanmukta’ কবিতাটি 
এই ছন্দেই রচিত যদিও তিনি এক আধটু স্বাধীনত৷ নিয়েছেন 
বৈচিত্রের জনো। এতে তীর 7410৩ কবিতাটির ছন্দ 





স্বাধীনভাবে লেখেন 0481711115৩ ভঙ্গিতে যথা, 


A naked | and silver- | pointed star 

Floating near | the halo | of the moon ; 
XK storm-rack, | the pale sky's | fringe and bar, চু 
£ | inio swoon. 





Over wa | ters stil 


MY mind iS | aWake in | siirless trance, | 
Hiushed my hart, | a burden | of ddlight ; 
Dispelled iS | the senses’ | flicker-dance, 
Mute the bo | dy aure | ate with light. 


O star of creation pure and free, 
Halo-moon of ecstasy unknown, 
Storm-breath of the soul-change yet to be, 
রি Ocean self, enraptured and alone. - 
+ 


© 


২৪৪ ইংরাজি ছন্দ 


চলতি 3ccentual ছন্দে পর্ব কখনই এ-ভাবে বাঁধা হয় না। « 
আীঅরবিন্দ এ-ছন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন--যে-কথা অনেক বাংলা প্রস্বনী ছন্দ 
সম্বন্ধে হুবহু খাটে : “‘Itcould indeed be read otherwise, in 
several ways, but read in the ordinary way it would lose 
all lyrical quality and the soul of its rhythm.’ 


শেষে শুধু বিখ্যাত লাটন hexameter (quantitative অবশ্য) 
ছন্দের আর একটু আভাষ নিই । শ্রীঅরবিন্দ এ-গুলির ইংরাজী 
প্রতিরূপও আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এ-ছন্দাটর মূল নীতাট 
বোঝাতে । এর ০৪650 গুলির দিকে তিনি বিশেষ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন । এট! লক্ষ্য করার বিঘয় যে ওজনে Horse-hooves 


পর্ব (= _) 4৪৫৫৩ পর্বের (__ ১) সমভার অর্থাৎ 
দুটো 5০৮t=একট। 1978 যেসন.আমাদের লঘুণ্রু ছন্দের দুটো। 
লবু স্বর = একটা গুরু স্বর । 
Quadrupe | dante pu | trem || cur | su quatit 
|| ungula | campum (Virgil) 

Horse hooves | trampled the | crumbling | plain || 

with a | four-footed | gallop | 
0 pass 1 টি gravi | ora, | dab | it deus 


|| his quoque | finem (Virgil) 
SE 
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Fiercer | griefs yOu haVe | suffered ; || 0 | these two | 
God Will give | ending 
Nec fa 1 cundia | deseret || 1000 nec 
| lucidus | ordo (Horace) 
Him shall not | copious 1 cloquence || leave || nor 
clearness and ] order I 
ভূমিকায় বলেছি বাংলা ছন্দের অপূর্ব বৈচিত্র্যের কথ৷। বাংল! 
ছন্দে মূল ছন্দ অন্তত তিনটি__অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত। ইংরাজি 
ছন্দের বৈচিত্র্য এদিক দিয়ে কম বৈ কি। ইংরাজি ছন্দের পনের আনা 
হ'ল আয়ান্বিক। কলোল ও গান্তীর্ষে অতুলনীয় বটে কিন্তু পদক্ষেপ, 
প্রদক্ষিণ, মাত্রাবৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলা ছন্দ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ । 
তাছাড়া মিল, অনুপ্রাস, 055071477০০ প্রভৃতি ঝঙ্ষারের এশ্বর্ধেও বাংলা 
ছন্দ অদ্থিতীয়। এট স্বভাষাভক্তির কথা নয়__নিরপেক্ষ ভাবে বিচার 


করলে সবাইকেই মানতে হবে বে ছন্দের গতিবৈচিত্র্যে, ভঙ্গিবৈচিত্র্যে 
(যদিও শব্দবৈচিত্র্যে হয়ত নয়) বাংল ছন্দ আজ বিশ্বের বিস্ময় | 


সংস্ক ত ছন্দ 


জীবনে সব স্থষ্টিই একটা ক্রসপ্রগতি_অতীতের সঙ্গে বর্তমানের 
যোগসূত্র কিছু-না-কিছু থাকেই । বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি 
প্রভৃতি ভাষার মূল একই-_সংস্কৃত। সুতরাং বাংল। ছন্দের বেলায়ও 
সংস্কৃত ছন্দের কিছু-না-কিছু প্রেরণা মানতেই হবে। যদিও সংস্কৃতের 
মূল ছন্দধারার সঙ্গে পরে ক্রমশ: বাংলা ছন্দধারার ভেদ এসেছে তবু 
সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতির কয়েকটি মুল সূত্র জানলে বাংলা ছন্দের অনেক 
রসবোধ নিবিড়তর হয়। এইজনোোই সাধারণ বাংলা ছন্দজিজঞাস্ুরও 
সংস্কৃত ছন্দের কিছু অন্তত জানা চাই ভেবে পরিশিষ্টে সংস্কৃত 
ছন্দের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া দরকার মনে করলাম__যদিও স্থানাভাব 
বশত একাজ সংক্ষেপেই সারতে হবে। যীরা সংস্কৃত ছন্দ সন্বন্ধে 
আরো জানতে চান তাঁদের পিঙগলাচার্ষের ছন্দঃসুত্রষ্ ও গঙ্গাদাসের 
ছন্দোমঞ্জরী পড়লে ভালো হর। 

ছন্দের উদ্ভব প্রথম হয় বেদের মন্ত্রাদি খেকে। তখন তিনরকম 
স্বর ছিল : হ্ৰস্ব, দীর্ঘ, প্লুত_বখাক্রমে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক । 
প্রুত স্বর বেশি উদান সুরে উচ্চারিত হ'ত গাথা প্রভৃতিতে_ 
কাজেই এস্বরংবনি আসলে সাঙ্গীতিক, ছান্দসিক নয়। ছন্দের দিক 
দিয়ে লঘু ও গুরু এই দুইরকম স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হ'ত। 

কিন্ত বৈদিক মন্ত্রাদির ছন্দে মাত্রাবিচারের তেমন বাঁধাধরা ছিল না 
যা পরে সংস্কৃত কৰি-অনুস্থত ছন্দে ক্রমশ গ'ড়ে ওঠে নিখু হ'য়ে। 
বৈদিক যুগে মাত্রাবিচার বে একেবারেই ছিল না৷ তা নয়_ মাত্রারও 
একটা মোটামুটি প্রান খাকত_কিস্তু সে-ছন্দের মূল বনেদ ছিল 
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অক্ষর বা 5১1161৩ এর একটা নিদিষ্ট সংখ্যা। এদেরকেই আশ্রয় 
ক'রে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত সরে বৈদিক মন্্গুলি আবৃত হ'ত ছন্দের 
মন্্ধ্বনি ও ঝঙ্কারে । 

সে সময়ে তাই পাদ ও অক্ষরই ছিল ছন্দের প্রধান উপকরণ | 
অক্ষর বলতে বোঝাত 5১11815, যাকে আমরা বাংলায় 
বলছি দল-_তা৷ সে কদ্ধই (০956৫ 5yllable ) হোক বা মুক্তই 
( open syllable ) হোক। এক একটি পাদে নিদিষ্ট সংখ্যক 
অক্ষর থাকবে এই-ই ছিল প্রধান বিধান । কোনো শ্রোকে বা তিনটি 
পাদ যেমন গায়ত্রী ছন্দে (প্রতিপাদে আট অক্ষর), যথা খগ্রেদের 
১২৩৪ ৫৬৭৮ ১২৩ ৪৫৬৭৮ ১২৩ ৪৫৬৭৮ 
অগ্থিমীলে পুরোহিতম্‌ | যজ্ঞস্য দেবমুদ্ধিহ | হোতারং রতুধাতমং 
(এর মোটামুটি লঘুগুরুবিন্যাস হ'ল: ১২৩৪৫৬৭.৮| 
১২৩৪৪০৬৭৮| ১২.৩৪৫৬৭৮| (কিন্তু এ-বিন্যাসের 


দাবি-দাওয়া খুব উগ্র ছিল না-_ইচ্ছামতন বদলানো হ'ত প্রায়ই)। 
কোনো শ্রোকে বা চারটি পাদ যেমন অনুষ্টভূ, যথা খাণ্বেদের 
অন্ধয়াগ্রিঃ সমিধ্যতে | শরদ্ধয়া হুয়তে হবিঃ | 
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্বনি | বচসা বেদয়ামসি | 
ডরষ্টব্য : গায়ত্রী ছন্দে আর একটি পাদ যোগ করলেই অনুষ্টুভু পাওয়া যায়। 
ত্রি্ুভু ছিল আর একটি প্রধান ছন্দ। এতে চারটি পাদ, প্রতি 
পাদে এগার অক্ষর | যথা বৈদিক ত্রিষুভু 
চিত্রং দেবানাহ্‌ উদগাদ্‌ অনীক | চক্ষুগিত্রস্য বরুণস্য অগ্রেঃ | 
আপ্রা। দ্যাবাপৃথিবী অস্তরীক্ষম্ | সূর্য আত্মা জগতয় তন্থষশ্চ | 
এইরকম আরো অনেক ছন্দ ছিল, যথা বিরাজ (দশাক্ষরবৃত্তি) 
জগতী (ক্রিুভূ-উদ্ভুত), উকিক্‌, শব্করী প্রভৃতি, কিন্ত বাংল! ছান্দসিকদের 


২৪৮ সংস্কৃত ছন্দ 


পক্ষে গায়ত্রী অনুষ্টভ্‌ ও ব্রিষ্ুভ জানাই যথেষ্ট । কারণ গায়ত্রী ও 
অনুষ্টুভ থেকে আমাদের দীর্ধঘ-পয়ারের প্রেরণা আসে (ঘোলমাত্রার 
চৌপদীরও-_ওরফে পূর্ণ পয়ার) যথা : 

প্রভাত অধরে হাসি | সন্ধ্যার মলিন মুখ | 

উদ্যম ফুরায়ে যায় | ভাঙে আশা ঘুচে দূখ 
এবং ক্রিষ্টভ্‌ থেকে ইন্দ্রবা। উপেন্দ্রবজার কল্লোল থেকে প্রেরণা আসে 
মাত্রাবৃত্তের : 

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী | তমালতালীবনরাজিনীলা 


এর প্রথমটি ইন্্রবজা _ -২| _--২1২-৯| --| 
= ৫4৫-4848 = ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয়টি উপেন্্রবা »_২_ | 
_-২|২০-৯৮| ৯51 ৯৪4৫48785১৭ যাত্রা । 


ত্রিষ্টুভের মাত্রাবৈচিত্র্যের দোলই রস দেয় 8, ৫, ৬ মাত্রার নানা 
চালে, _যা পরে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিদের 
কাব্যে বহুসমুদ্ধি লাভ ক'রে আমাদের অবচেতনে মাত্রাবৃত্তের দোল 
স্থষ্টি করেছে-_সম্ভবত আমাদের অজান্তে। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
ব্িটুভ্জাতীয় ছন্দ থেকে কবিরা ছন্দের আন্দোলনবেচিত্র্য আরো 
নিবিড় ক'রে পেলেন যেট। অনুষ্টুভে সম্ভব হয় নি। কারণ অনুষ্টুভের 
কদম আটের__তাতে এমন সাঙ্গীতিক ভাষার ““আড়ি”র চাল নেই, 
নেই-_ছান্দসিক ভাষায়_“তির্যক্‌ গতি''র দোলা । 

বাংলা কাব্যে যেমন অক্ষরবৃত্তের সব চেয়ে বেশি চল 
সংস্কৃত কাব্যে তেমনি অনুষ্ঠুভের। বস্তুত সং ধি সব 
চেয়ে বেশি কল্লোলিত হয়েছে অনুষ্টুভেরই ঢেউয়ে_-তার পরে ব্রি । 
গুজরাতে কে, এস, ঠাকুর এবং এ, বি, খর্ব অনুষ্ুভ নিয়ে বহু গবেষণা 
করেছেন। ঠাকুর দেখিয়েছেন অনুষ্টুভের মোটামটি তিনটি ক্রম : 


+ 
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(১) বাল্মীকির, (২) ভাস কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের ও 
(৩) পুরাণকারদের। আরো দেখিয়েছেন অনুষ্টুভের কতরকম চাল 
সম্ভব। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অনুষ্ঠুভের আদরের প্রধান 
কারণ তার “শোঘণশক্তি”__অক্ষরবৃত্তেরই মতন। অর্থাৎ এর চারটি 
পাদে রকমারি লঘুগুরু বিন্যাস সম্ভব । অনুষ্টুভের সূত্র হ'ল : 
পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্ঘয়ে৷ | 
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেঘ্বনিয়মো মতঃ ॥| 

অর্থাৎ চারটির প্রতি পাদেই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, 
দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সপ্তম অক্ষর লঘু, অন্য অক্ষরদের মধ্যে বিশেষ 
কোনো নিয়ম নেই। ঠাকুর বলেছেন যে প্রথম ও তৃতীয় পাদে সপ্তম 
অক্ষরও গুরু রাখতে হবে-কিস্ত এ নিয়ম অধিকাংশ স্থলে খাটলেও 
সর্বত্র খাটে না, যথা গীতার : (১২২০ শ্রোকের প্রথমপাদে) “যে 
তু ধর্সায়ৃতমিদয' এখানে সপ্তম অক্ষর “মি” লঘু এবং ওরই ঠিক 
আগে (১৯ শ্রোকের তৃতীয় পাদে) “অনিকেত: স্থিরমতি:” এখানে 
“মা” লখু। এরকম দৃষ্টান্ত আরো মিলবে খঁজলে, যথা গীতার 
(৯।২৬ শ্রোকের তৃতীয়পাদে) “তদহং ভক্ঞ্যপহৃতহ” এখানে “হু” 
লঘু। কিন্ত তাহ'লেও ঠাকুরের নিয়ম গুব বেশির ভাগ স্থলেই খাটে। 

অনুষ্টুভু ছন্দের দৃষ্টান্ত-বাহুল্য অনাবশ্যক : কালিদাসের রঘুবংশ, 
গীতা, পুরাণাদি যে কোনো অনুষ্টুভ মিলিয়ে দেখলেই এর প্রকৃতি বোঝা 
যাবে। কেবল এখানে ছ্বিজেন্্রলালের আষাচ়ের ব্যঙ্গরসাত্্ক নিখুঁৎ 

্ুভৈর উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হই : 


ব্যারিস্টার উকীলাদি | মহা য জ্ঞ সমাধিলা 
ভারতে ভারি অন্ভুত | আশ্চর্ব সহ তীসভা 


২৫০ সংস্কৃত ছন্দ 


আর্সিলাসেকসহা যজ্ঞে | হারার নিচ মে 
সঙ্রার্জিউডিরা নীরব | ৰঙালী চ দলে দলে। 
হর বর্গ ₹তৰমুত্ | সমাগত সৰভ স্থলে 
বক্তৃতা করিয়া বাবা | লড়া ইকরিতে ফতে। 


এ খেকে অনুষ্টুভের লঘুগ্ুরু-বিন্যাস-বৈচিত্র্য আরো স্পষ্ট হয়ে 
বাঙালি পাঠক পাঠিকার চোখে পড়বে ব'লেই এতটা উদ্ধৃত করলাম । 
বলেছি ছন্দের একটি মন্ত কথা তার ধ্বনিবৈচিত্র্য । ঠাকুর দেখিয়েছেন 
অনুষ্টুভে কত রকম লধুগুরু-বৈচিত্রয। তাই তো এ-ছন্দে সহজে ক্লান্তি 
আসে না, এ যে বললাম, বাংলা অক্ষরবৃত্তের মতন এরও আছে অপূর্ব 
শোষণশক্তি । 

এখানে একট! কথা বলি প্রসঙ্গত । অনেকে বলেন জয়দেবের 


বিকশিত সরমিজ | ললিত মুখেন 
দহতি ন সা হিম | কর কিরণেন 


এই ধরণের ছন্দ থেকেই বাংলা চতুর্দশমাত্রিক অক্ষরবৃত্তের উদ্ভব | 
কিন্ত এ কথা সত্য নয়। কারণ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়ার দুটি 
দৃষ্টান্ডে অন্তত দেখেছি যে একাদশ শতকের শূন্যপুরাণে অক্ষরবৃত্ত 
পয়ারের চল ছিল, কানা হরি দত্তর মনসা মঙ্গল কাব্যেও। যতদুর জানা 
যায় কানা হরি দত্তও শুন্য পুরাণ প্রণেতা রামাই পণ্ডিতের মতন একাদশ 
শতকেরি লোক ছিলেন। অন্তত তীরা যে জয়দেবের আগেকার যুগের 
লোক ছিলেন এবিবয়ে সন্দেহ নেই । তাই অনুষ্টুভ্‌ ছন্দকেই পয়ারের 
জন্মদাতা না হোক পয়ার প্রেরণার একটা কারণ ব'লে নির্দেশ করা 


ছান্দসিকী ২৫১ 


বোধকরি অন্যায় হবে না। আরও এই জন্যে যে চতুর্দশী পয়ারেও 
পংক্তির শেষে দূমাত্রায় যতি থাকার দরুণ পরারকে ঘোলো মাত্রার 
ছন্দই বলতে হবে। অনুষ্টূতও ছিল অনুরূপ ষোলো অক্ষরের ছুন্দে। 
কাজেই মিল রয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে পূর্ণপয়ার ও 
অনুষ্টুভের দোলার মধ্যে আত্মীয়তা গভীর । ছন্দে এই দোলার 
সাদৃশ্যই সবচেয়ে প্রামাণ্য এ কথা বলাই বেশি_যেহেতু ছন্দ আসলে 
শ্রুতি ভিত্তি । 

* 


* * * 


বৈদিক যুগের পরে তবে সংস্কৃত ছন্দ কল্লোলিত, কুস্দমিত ও পল্পবিত 
হ'য়ে ওঠে । বৈদিক ছন্দে কল্লোল ছিল, কিন্ত মাত্রা বলতে পরবর্তী 
সংস্কৃত কবিরা য৷ বুঝতেন সে-বস্তু ছিল ন৷। ছিল কেবল পাদ (অর্থাৎ 
পদ শেষে যতি) ও অক্ষর এবং একটা মোটামুটি লঘুণগ্ুরুর বিধান । 
ছন্দের প্রকৃত সুক্া-বিকাশ ও বহু-বৈচিত্র্য আসে রামায়ণ মহাভারতেরও 
পরে__কালিদাস, ভবভূতি, মাধ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ অনুপম কবিদের 
হাতে। জয়দেব ছন্দকে বিশেষ ক'রে মাত্রাবৃত্ত ঝঙ্কারে কিছু সমৃদ্ধ 
করেন তাঁর অপরূপ ব্বনিমগ্ুলতায়__কিন্ত তীর সংস্কৃত ছন্দে লঘুণগ্ুরুর 
কিছু শৈথিল্যও ছিল। তাই সংস্কৃত ছন্দের শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে তীর 
সব পদকে নেওয়া চলে না- নিতে হবে এ বিদগ্ধ কবিদেরকেই । 

এঁদের হাতে সংস্কৃত ছন্দ মোটামুটি দুটি ধারা নেয় : অক্ষরবৃত্ত ও 
মাত্রাবুত্ত। সংস্কৃত অক্ষরবৃন্তকে আমাদের পারিভাঘিকে বলা উচিত 
লঘুগুরু প্রস্বনী- যেহেতু এর শুধু যে সাত্রা বাধা তাই নয়_শুধু অনুষ্টুভূ 
ছাড়া__এর লঘুগুরু পর্যায়ও বাধা । আর সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত বা জাতি 
ছন্দ হ’ল আমাদেরই চিরপরিচিত স্বাধীন লঘুগ্ুরু। বংশতালিকার 
ছক দিতে হ'লে এ ভাবে দিতে হয় : 





২৫২ সংস্কৃত ছন্দ 




















বৈদিক ছন্দ 
বৈদিক অনুষ্টভ্‌ বা অক্ষরবাধা বৈদিক ত্রিষ্ুভ্‌ ওর.ফ মংত্রাবীধা ছন্দ 
| 11223 
ব্যাস বান্মীকির| সহাকবিদের(প্রাণ সংহিতাদির[মহ!কবিদের মাত্রা] মাত্রাব্ত্ত বা জাতি 
অনুষ্টুভ অনু অন্ষ্টত্‌ তথা অক্ষরবাধ। | ছন্দ (পজঝটিক!, 
অক্ষরৰ্ত্ত ছন্দ | আধ্যা, বৈতালীয়) 
তি 

সমবৃত্ত অর্ধ সমবৃত্ত বিষসবৃত্ত | জয়দেবীয় 

মন্তরাক্রাস্তা, শিখৰিণী; পুশ্পিতাগরা, বেগবতী] উদ্গতা, শৌরভক | যভিন্গার 

ইহ্বঞ্জ। প্রভৃতি | সুন্দরী প্রভৃতি প্রভৃতি নারি 








এতশত ছন্দের বর্ণনা এ্থস্থের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। আমি 
কেবল কয়েকটি প্রধান ছন্দের কথা বলব। এদের অনেকগুলির চল 
ইতিমধ্যেই হয়েছে, আরো৷ যে সব ছন্দের চল ভবিষ্যতে হ'তে পারে বা 
হওয়া বাঞ্চনীয় তাদেরই একটা সংক্ষিপ্ত ছক কেটে দিলাম-__বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা লঘুগুরু ও প্রস্বনী ছন্দের জোড়া সাজিয়ে । 


সা মুরগী | লো চনা | রার্ষিকা | রী তে: 
জা গিলে বন্দনা বাজিবে মূ ছু না (লঘুগুরু) 
নীনৃ গ গন আজ্‌ বরণ্‌ কর্রে মন্‌ গায় স্ব পন (প্রন্বনী) 


ংক্তি : 


কৃষসনাথা | তর্ণক পংক্তি: 
উচ্ছলদোলে অস্তরতোলে (লধুগুরু) 
বন্ধু হে আজ প্রাণ চায় ত বস দ্ধান্‌ (প্রস্বনী) 
প্রিয়াঃ 
ব্ৰজ হুহূৰে | বিল সৎ কনা: | অব্দি | সুর বৈরি নং 
বিরহেপ্রিয়া ভরসাদিয়া রবিহাসিলে নিশিনাশিলে 
(লঘুগুরু) 
তুমি ছন্দ রাজ পরো নৃত্যসাছ্‌ চির সজী নাথ 
আনে৷ সুর্‌ প্র ভাতৃ (প্রস্বনী) 


২৫৪ সংস্কৃত ছন্দ 


নাশোযতকালো হেনন্দিতআশা 1 
(লঘুগুরু) 
জ্বালো স্বর আলে৷ হেউজ্জুলভাঘা ] 


বন্ধ নৃ করে৷ খ ও স্ব পেত ও গো নন্দব্‌ (প্রন্থনী) 
মধুমতী : 


ব্র্ষিতনধু্তী সধুনর্থনসুদয্‌। 





খী ( সৃখখতুমুরছে দুখহিমলগনে ) 
বি ! Et 
, [তরলিতলহরে অনুছ লমিলনে ] 
বিদ্যুন্মালা : 
বাসোবলী বিদ্যুন্মাল৷। 
(সূর্যমুখী তে মিথ্যারাগে ] 
1 লঘুগুরু 
২৭৩ পৃঃ) [ প্ৰাণেমন্দ৷ ্রা স্তা জা গে ) 
৩২২ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য এর প্রস্থনী প্রতিরূপ 
মন্ত! £ 
পীত্বামত্তামৰুনৰুপালী 
এ ছন্দ সহজ কাজেই বাংলা দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। 
ইন্দবছ৷: উদ্বা্পিতঃ সংষতিরে দুর শবৈঃ (কুমারসন্তব) 
লঘুগুরু সঙ্গী তও ঞ্লেরচিযেবসন্তে 
(সী ২৬৩ পু) 


ছান্দসিকী শু ২৫৫ 
কৃতজ্ঞ চিন্তেসপিতেউছা সি 


পদেন গণ্যস্তবছন্দরাশি 
(সূর্যমুখী ২৬৩ পৃঃ) 


লঘ্গুরু { 

| ঝরেহৃদেন ন্দনবাঞ্ছি 
ভূজদপ্রয়া: ভুজ দ প্রত ভ্রতং সা গ রা য় (২৬৫ দৃষ্টান্ত) 
লঘুগ্তরু_ সতীদে সতীদে সতী দে সতীদে (ভারতচন্দ্র) 


চপনূ পায় | কেবন্‌ ধাই | কেবন্ গাই | পরীর গাহ্‌ 7 (সত্যেন্দ্রনাথ) 


পুলক্‌ মোর্‌ | সকন্্‌ গায় | বিভব মোৰ্‌ | সকৰ্‌ প্রাণ (প্রস্থনী) 
কুন্ুমবিচিত্রা : বিলি নবিহারে | কুল মবি চিত্রা 
[লক লবোহে ভ্ৰমিকতরঙ্গে] (ুর্ষমুখী 
লঘুগুরু-_ + 
[মতমধতালে চরণবিভঙ্গে J ২৭৩ পৃঃ) 


নভোনীলে আয় আয় । কে গে৷ বলে৷ গাব্‌ গায় ! (প্রস্বনী) 
প্রহথ্ণী: গৌলীনা[ম ৰ রন্জুবার সস্যপ। নৈঃ 
ঝং কারে নিরুপমপুহ্পগন্ধ গানে ] 
এসো হে প্রিয়ত মন্ত রঙ্গ প্রাণে J 3 


ৰ দ্ধন দুখ বিনাশিতে অন্তর সঙ্গী 
মু ক্তিবব SE 


২৫৬ সংস্কৃত ছন্দ 


রুচির :. পরিভ্রমন |বুঁজরুচিরাজনাস্তরে « 
ফুলো চ্ছলে তুহিনদলেবিমূছিয়া | 
দিগন্তরে মলয়করেস্সুরঙ্গিয়৷ ] 
(অনামী ১৯১ পৃঃ) 


তোমাৰৃস্ব পন পরা ণে গ হনৃস্থুরের্সাধে } 
আ পন্‌ মি লন মা লি কা নি তুই আশায় গী থে ) 


চণ্ডী : চরণকমলযুগচা পল চর্তী (সহজ, দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক) ” 


বসন্ততিলক : ফুলং ৰস স্ততিল কংতিলকংবনা ল্যা 


মর্তেবসম্ভবিছ নে উ ছলেস্স গন্ধ ! 

ছন্দেঅনস্তমিল নে শিহরে ঘু মস্ত | Lb 
? 

স্বপ্রের্‌ বস স্ত সু খা ছ৷ য় শি হ রায় সু গন্ধ | প্রস্বনী 


ছন্দের নী লা দু ডা কে:““আয় ব গু ধায় অন স্ত 
মালিনী: ইছভিদহতিচেত: | কেতকীগন্ধ বন্ধু (জয়দেব) 
বিহগশিশিরপাতে | ধুলি লা আর্ পাখা 
(নধুণ্ডরু_বিজয়চন্দ্র) 
ঘন কালোছা য়া পুঞ্জে আছ জালা ও অগ্থিমন্ত্ } 


স্ুরেআলো জা গা কু জরে আছু বিছাও গানৃস্মুগন্ধ 
প্রশ্বনী 


অমা তটে সমুচ্ছলা অদৃশ্যরশ্মিরঞ্রিতা J 
লঘুগুরু (অনামী ১৯২ পৃঃ) 


শিখরিণী: অধেদংরক্ষো ভি: | কনকইহরিনচ্ছদ্ুবিধিনা 
(ভব্ভূতি) 
কিআনন্দেছন্দে হূনৰিবশ উকলি রা 
সু রা সঙ্গেমন্দ্রে তবরবিশশীমত্য অধরে 
লঘুগুরু (নিশিকান্ত) 

রস্তদনুজেশ্বর| শ্রকরতুস্থপ্‌ ্বীভরহ 
কিরঙ্গমমজীবনে ক রপ্রকাশহেমুক্মন!? 
কিছন্দরবিদীপনে লভিবিশালএবি 17] 

লবুগুরু ( 


অন্দ্রাক্রান্তা : আচ লা | প্রহিহতরয়ো | বস্যপ্রে প্রবা হং 


লধুগুরু-মন্দ্রে তকে গুরু গ র জ নে লোল রঙ্গে স দ্রে 


লা ১৮৯) 
প্রশ্বনী_- পিক ন্‌বিহ্বলৃব্যথি তন তত কৈগো কৈমেঘ্‌ 


উ দয় হও (সতোন্্) 
হরিণী: বিতরতিগুরুঃ | প্রাজেবিদ্যাং |বতৈবতহাজড়ে 


জলিতব চির প্রেমে ধুলা শ্বরেমমজীবনে 7. 
বৃ { বিকশিতস্ধাচন্দ্রেদীপ্তা ক্ষরেতবদীপনে | 


(নিশিকান্ত) 
হারিণী ছন্দ ও চিত্রলেখা ছন্দ প্রায় সন্দাক্রান্তার মতন, হারিণীতে 
তৃতীয় পর্বে _ _ -_ _ _ - শো্দলবিক্ৰীড়িতের মতন) 


O.P. 178—17 
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আৰ চিত্রলেখা ছন্দে দ্বিতীয় পর্বে একাট লঘু বেশি ত - ৯ ৯ 
২ = (ত্রপ্ঝরার মতন) দৃষ্টান্ত যথা : 

হারিণী :  যস্যা নিত্যং | শ্রুতিকুবলয়ে | শ্রশালিনী লোচনে 
চিত্রলেখা : শ্রীতন্তস্যাং | নয়নযুগমভূ | চ্চিত্রলেখাভুতায়াস 
মুনি মন্দাক্রাস্তার প্রথম পর্বে আর একটি মাত্র গুরুস্বর দিলেই হ'ল 








শারদ লবিক্রীড়িত :লে বৈ বৰ দুর স্ব রংৰ ন ভুৰ: | শা মাস 





ছান্দসিকী ২৫৯ 





সাজালে_ 
করা। জর্টচ্র্ন|কংকণস্বন 
চা গাহি মুঙ্ছন বন্দনধ্বনি 
সুর | সাধিঅস্তর নৃত্যমন্দিক্র 
মিশ্রণেনম|নোরমা 
তজ্িসা রখি অর্চনে 
দীপ্তিআরতিরঞ্জনে 
নী { চল নন্দি বন্দনে ভক্তি চন্দনে মুগ্ধ সঙ্গীত মূৰ্চনে 
1 সুর ডদ্কি অন্তরে পঙ্ক কঞ্করে পুষ্প’ স্বপ্পেরি নন্দনৈ' 
মদিরী : মা ব্বমা সির্ষিকস্বরকে শর পুষ্প 
লসলদিনৰা মুদি তৈ: 
ছন্দব|লেকর|উদ্ভ্বন|হেসস | মস্থর | মানস 
৮ লখুগুরু ২ ২ । ৯ 
টঃ { আশিস | চায় (সুর্ধযুনী ২৭৫) 


শা চক্র অ |তন্্র অ| নন্ত ন | ভে ০ আজি | পূণিম৷ | রাত্রি কী 
| সন্ত্রজ | পে ০ (নিশিকান্ড) 


© 


২৬০ সংস্কৃত ছন্দ 
তোটক হ'ল মদিরার উল্টো-__বাংলায় একে এভাবে সাজানোই ভালো: + 
যমুনা | তটম |ছ্যুতকে |লিকলা 





লঘুগুরু: চলচ লতা |ছলদূ রিকৃপা। 
তৰস ত্যপদে |নমিব '|ন্ধু'বিভ৷ 
নদ [ছিলে |কহগং | গদি 


চিরদী |প্তকরে৷ |করুণা | পরমে 
(সুধাযুণী_২৭৫ পৃঃ) 
বিচ | শ্রত্ত | স্ন | স্ত ন ভে ]নিসিকা 
ওই পূ | ণিমারা |ত্রিকীম | স্রজপে) 
তন্বী : 


সার্ববনুদধ | ঈধুকর বিকুতৈ:| কোকিল কুজিত 





শৃশ্খল বাঁধা | রহিতবু শরণে|প্রাথিল নাচিত 
তবজয়গানে 


( এ লবুগুরুর আরে পংক্তি সূর্য্যযুখী--২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 
এ-ছন্দে প্রস্বনী বিন্যাস সহজ-নৃষ্টান্ত অনাবশ্যক : 
-সপ্ধরা : 
ক্যান ন্লিভং হেন] উনি নিভং [চাকচজ্জাৰ তং সহ 
তন্ত্রালোকে ধরি ত্রী| তিমির পথ পরে (সন্দ্িয়া সূর্যবাণী 
বীর্ষোল্লাসে বিভঙ্গে| বিজয়মদভরে |অনস্তরেছন্দজ৷গে 





ছান্দসিকী ২৬১ 

" অন্ধাকারা করালী |চিরকলুঘলয়ে [বহ্ছিয়াবজ্হানি' 
কেগোসার্থী পরাণে |অতয়পরিচয়ে 7. 
(নিশিকান্ত) 


এ-ছন্দে গজরাতি কবিরা খুব সহজেই লিখতে পারেন। কিশোর 
যশোবন্ত মুখে মুখে রচনা করেছিল আমার সামনে : 
আঘে আঘে অনস্তে | ধবল নিরদনী | জ্যোতিমালা রচাঈ 
সিন্ধু লা গ হবরোনা৷ | নিলম পটৱিশে | ভব্য উন্মাদ মাহি ইত্যাদি 
এন-ছন্দে প্রস্বনী রচনা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন £ 
সন্ধ্যার জন্দর্‌ | পটের্‌ গায় | এ'কেছেরে তুলি কাৰ্‌ 


চিত্রস্ন্দর্‌ এমব্‌ হায় 
সূর্যের উজ্জব্‌ | কিরণ জান্‌ | স্রাব হ'য়ে দূরে এ 
অস্ত যাত্রার বিদায় চায় 
অধসমবৃত্ত ছন্দ 
বেগবতী : 


স্মরবেগবতীব্রজরাসা কে শববংশরবৈরতিমুগ্ধা 

রভসানুগুরূন্গণয়স্তী | কেলিনিকুঞ্জগৃহায়জগাম 

hd এখানে প্রথম ও তৃতীয় পদের লঘুগুরু বিন্যাস একরকম আর দ্বিতীয় 

ও চতুর্থ পাদের লঘুগুরু বিন্যাস একরকম । এই ধরণের বৃত্ত নিয়ে যে 

শ্রোক গ’ড়ে ওঠে তাকেই বলে অর্ধসমবৃ ত্ত। পুস্পিতাখ্রা ছন্দ এ-শ্রেণীর 
বিন্যাসের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত : 





ঝঁকেবঁলকৈ র ক্র যত্‌ ঈরবু জর 


থে পৰে মৃত্যু রাজের বিষাণ্‌ বাজাক্‌ হায় 
পলকে পলকে খড় গাঘাতৃ কিরণৃময় 


বচনংতদ্বিদধীতবিস্য়য় 
(ভারবি) 
এ-ছন্দে কালিদাসের বহু সুন্দর গ্রোক আছে। এও বড় সুন্দর ছন্দ তবে 
একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার এর অসসান অথচ নিয়মিত দোলায় । 








©@ 


ছান্দসিকী ২৬৩ 


মাত্রাবৃত্ত বা জাতিছন্দ 
বাংলা ছন্দের দিক দিয়ে পজ্মটিকাই সবচেয়ে আলোচনীয়, 
যথ৷, শঙ্ধরাচার্যের বিখ্যাতঃ 
নলিনী | দলত | উনবভি| তল 
তন্ব | জ্জীৰ ন | তিক | চপল ইত্যাদি 
এখানে চারের কদম অতিম্পষ্ট, লঘুগুরু বিন্যাসেরও বিশেষ কোনো 
বিধান নিদিষ্ট নেই__ব্যাকরণে কয়েকটি বিধান থাকলেও ব্যভিচারেরও 
অনুমতি আছে ॥। ঘোলোমাত্রায় এক একটি চরণ পর্ধাবৃত্ত হ’লেই 
হ'ল_কেবল কোনো কলায় জ-গণ  _ - দেওয়া চলে না। এ-ভুন্দ, 
বাঙালির কাছে খুবই প্রিয়। দ্বিজেন্্রলালের বিখ্যাত কর্ণবিসর্দন কাহিনী 
নিখুত পজ্মাটিক৷ : 
জানো | না কিক | দ৷ চন নু যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন 
কর্ণ বি | মর্দন | মর্ম কি | গূঢ় অপর করে নয় আদর চিহ্ন 
কর্ণ দি | বার কি কারণ | অন্য তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে 
যদি না | ত৷ আ কর্ষণ | জন্য? টানে হয় তা মধুর বিকল্প, 
কিন্ত স্বাধীন মাত্রাবৃত্তে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুৎস্ুক্যকর ও, 
আদরের জিনিষ হ'ল জয়দেবের নানা ছন্দ । কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই 
ক্ষান্ত হ'তে হবে। সবই তাঁর গীতগোবিন্দ থেকে গৃহীত : 


চতুর্মাত্রিক 


চন্দন | চচিত | নীল ক || লেবর | পীতব || সন বন | মালী 
কেলিচ || লন্মণি | কুণ্ডল | মন্তিত || গওসু || গশ্মিত | শালী 


২৬৭ সংস্কৃত ছন্দ 


পঞ্চমাত্রিক 
ধা হাসাসিম সর | ভূষ নং | তবসসি মম | জীবনং 
ত্বমসি মন | ভবজলধি | রতুষব। 
প্রিরে চা || রু শীলে | মুঞ্চ ময়ি | মানমনি || দানব 
দেহি মুখ | কমলমধু | পানহ 


ip সপ্তমাত্রিক 


তা মহং হৃদি | সঙ্গতামনি || শং ভৃশং রম || য়ামি 

কিং বনে নুস | রামি তামিহ | কিং বৃথা বিল | পামি 
কিন্ত এই ২নং গীতহ্‌-এ ছন্দে ভুলও আছে। 

মামিয়ং চলি || তা বিলোক্য বৃ | তং বধু নিচ || য়েন 

সাপরাধত || য়া ময়াপি ন | (নি) বারিতাভিত | য়েন 
এখানে নি এসে আটমাত্রা হয়েছে এই পর্বে । 

তবে জয়দেবের এগুলি গীত হিসেবেই গাওয়। হ'ত তাই হয় মুখে 
মুখে গাইতে গাইতে ভুল পাঠান্তর এসে গেছে__না হয় সুরে এসব 
ছন্দচ্যুতি ধরা হ'ত না। 

জয়দেবের পরম কৃতিত্ব নানাবিধ পর্ববন্ধনীতে। এখানে তীর 
জুড়ি মেলা ভার। যথা : 


মধুমুরনরকবিনাশন  গকরুড়াসন 
সুরকুলকেলিনিদান 
জয় জয়, দেব হরে। 
অমলকমলদললোচন ভবমোচন 
ব্রিভুবনভবনবিনাদন। 
জয় জয়, দেব হরে । 


৮ 
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এ বিষয়ে কোনে৷ সন্দেহ নেই যে জয়দেবের মাত্রাবৃত্ত বাংলা 
কাব্যকে প্রভাবিত করেছে নানা দিক দিয়ে। বলতে কি, এ-ও 
বেশি বলা হবে না, যে জয়দেবের পদলালিত্য ও বিন্যাসের নানা 
ঝঞ্কার বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে তার মরমে পশেছিল ব'লেই 
বাংলা মাত্রাবৃতে পঞ্চমান্রিক সপ্তমাত্রিক জাতীয় বিষমভঙ্গির ছন্দ 
এত সহজে ফুলের মতন ফুটে উঠতে পেরেছে । তাছাড়া নানাভাবে 
খাটি যতি-র ইঙ্গিত তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন সংস্কৃত ছন্দে। 

“খাটি” যতি বলতে কি বোঝার একখাটিকে বিশদ ক'রে না 
বললেই নয়। কেন না এ-সুত্রে আরো বোঝা যাবে বাংলা ছন্দের 
যতি-বৈশিষ্ট্য । 

সব আগে যে-কথাটা ভালো৷ ক'রে বোঝাই চাই সেটা হ'ল এই যে 
যতি বলতে আমরা যা৷ বুঝি আমাদের পূর্বপুরুষের’ তা বুঝতেন না৷ 
__বিশেষত, কুলীন, অ-নৃত্যশীল ছন্দগুলিতে। অন্যভাষায়, কুলীন 
সংস্কৃত ছন্দে যতির যে স্থান ও সার্থকতা, বাংলা ছন্দে যতির ঠিক সে 
স্থান বা সার্থকতা নয়। 

বাংলা ছন্দে যতি বলতে কি বোঝায় আমরা দেখেছি । এখানে 
স্বতই দুটি প্রশ্ব ওঠে : প্রথম, সংস্কৃত ছান্দসিকেরা যতি বলতে কী 
বুঝতেন ?_ছ্বিতীয়, সংস্কৃত কবিরা যতির মাধ্যস্থ্যে কোন্‌ ধরণের 
ছন্দকৌশলের প্রয়োগ চাইতেন £ 

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের 
সংজ্ঞায় যতি হ'ল “জিহ্বেষ্টবিএামন্থানহ”-কি না, জিহ্বার ঈপ্সিত 
জিরুবার জায়গা ॥ বাংল! ছন্দে কিন্ত তা নয়__বাংলা ছন্দে যতি মানে 
বিশ্রামের পান্বশাল৷ নয়__বাংলা ছন্দে যতি বলতে বোঝায় একটা 
অতিনিদিষ্ট জুবোধ্য গাণিতিক মাত্রাবদ্ধ ব্বনিগুচ্ছের অবসান-__রেশ-এর 
(cadence) ভঙ্গিমায়_ প্রধানত চারটি কদমে_-তিনের, চারের, 
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পীচের ও সাতের--পীচে ও সাতে আবার মধ্যে উপ-যতি আছে ২,৩ ও 
৩, ২, ২-এর। আর যতির উল্টো পিঠে থাকত ঝোক ক প্রস্থন । 
এ-সবই আমরা দেখেছি। 


সংস্কৃতিও আছে এ রকম ঝৌক ও রেশের প্রয়োগ_কিন্ত (এবং 
এইটেই মনে ছ'কে নিতে হবে সংস্কৃত ছন্দ ঠিকমতন বুঝতে হ'লে) 
সংস্কৃত কবিরা যতিকে সেভাবে ওণতেনও না৷ এ ধরণের ওঠাপড়াকে 
যতি বলতেনও না। দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক তিনটি চালে তিনটি 
বিখ্যাত সুন্দর ছন্দ: পঞ্চচামর, তোটক, ভুজন্গপ্রয়াত। আমরা 
এ-ছন্দ তিনটিতে যতিকে কীভাবে শুনি ও মানি? না, পঞ্চচামরে 
তিন তিন মাত্রা অন্তর, তোটকে চার চার মাত্র। অন্তর, ভুজন্প্রয়াতে 
পাঁচ পাচ মাত্রা অন্তর। এ ছন্দ তিনটির যে দৃষ্ান্তগুলি দিয়েছি 
একটু আগে, সেগুলির বাংলা প্রস্বনী বা লঘুগুরু রূপ মন দিয়ে 
আবৃত্তি করলেই দেখা যাবে যে বাঙালির কানে এ ছন্দত্রয়ে যতি 
ব্রভাবেই নিজেকে জানান দেয়_-তিন চার পীঁচের 'ওঠাপড়ায়_কেন না 
বাংলা ছন্দের “ঘরে” যতি বিনা “কনা” অসম্ভব । কিন্ত_এবং এইটেই 
অনুধাবনীয়_সংস্কৃতে এ তিনটি ছন্দেই যতি নেই! শুনতে আশ্চর্য 
লাগে কিন্ত তবু একথা অকাট্য যেহেতু এ ছন্দ তিনটির সুত্রে কোথাও 
যতির নামোলেখও নেই অথচ এদের ঝোঁক যে আছে সেকখা বলাই 
বাহুল্য। 


এখানে স্বতই প্রশ্ন ওঠে যে কেন যতি নেই এ ছন্দ তিনটিতে ? 
উত্তর এই বে, সংস্কৃত কবিরা এসব ছন্দ একটানা প'ড়ে চলতেন :_ 
সুরত্রমূলমণ্ডপে--- যমুনাতটমচ্যুত--- 


ভুজনপ্রয়াতং ক্তুতং সাগরায়--- ইত্যাদি । 
এছাড়া অন্য কোনো উত্তর হ'তেই পারে না। অর্থাৎ তাঁরা এসব 
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ছন্দকেও-_যেখানে ঝোঁক অতি স্প্ট_ শুনতেন একটানা, যতির উপর 
জোর না দিয়ে শুধু লঘুগুরুর প্যাটার্ণ বা রূপকল্পকে সর্নেসর্বা ক'রে 
-বেগকে প্রধান ক'রে। এইজন্যেই ছন্দোমঞ্জরীকার বলছেন : 
“শ্ৰেতমাণন্যমূখ্যাস্ত নেচ্ছন্তি মনয়ে৷ যতিয”-_ অৰ্থাৎ “শ্বেতমাওব্য 
প্রযুখ মুনিমনীধীর! যতিকে আমলই দেন না।”" 


একথ৷ বলতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে ব’লেই আরো একটু 
বলতেই হবে। কারণ বিষয়টি শুধ যে চিত্তাকর্ষক তাই নয়__গুরুতরও 
বটে। হয়েছে কি, সংস্কৃতে ছন্দে কল্লোলটাই মুখ্য__মানে, সংস্কৃত 
কবিরা ছন্দলীলায় যেখানে যতি (নামমাত্র) ঠাই পেয়েছে সেখানেও 
ছন্দে শুনতেন-__একটা একটান৷ দীর্ঘকল্লোল-_বিশেষ ক'.র সংস্কৃতের 
সেরা ছন্দগুলিতে। যেমন ধরা যাক শিখরিণী বা হরিণী বা পৃর্থী। 
পুর্বোলিখিত দৃষ্টান্তগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এদের 
যতি-বিধিতে (যথাক্ৰমে ৬4-১১, .৬+-৪--৭, ৮-৮৯) সমগ্র পাদটির 
কলোলই মুখ্য, যতির বিধান হ'ল যাকে বলে গৌপ-_খামখেয়ালি__ 
arbitrary: প্রহঘিণী কী £__না, প্রথম তিন অক্ষরের পরে যতি, 
তারপর এক লাফে দশটি অক্ষরের পরে এসে পাদশেষে তবে বিশ্রাম । 
শার্দূলবিক্রীড়িত কী? না, প্রথমেই বঝারোর প্রলম্ফ, তারপরে সণ্ড- 
পদ্দী। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্ত তার প্রয়োজন 
নেই__আশা। করি এইটুকু থেকেই ছন্দ-জিভ্ঞান্ুরা বুঝতে পারবেন যে, 
সংস্কৃত কবিরা (তাঁদের মজিমোতাবেক) জিহ্বাকে যে যতির পান্ব-- 
শালায় সময়ে সময়ে জিরুতে দিতেন সে নামে__-আসলে তারা ছিলেন 
অতি নিপুণ গতিশীল নট__কাজেই তাঁদের পায়ের কিছ্ষিণির নানান্‌ 
মাত্রাভদিম বোলই ছিল তাঁদের কাছে বড় কথা-যতি ছিল প্রায়ই 
অবান্তর । তাঁর! কান পেতে থাকতেন শুধু এই লদুগুরুর নিয়মিত «বনি 
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হিল্লোল শুনতেই : আমরা ছন্দে যতির যে-অতিনিদিষ্ট সহজগ্রাহ্য 
গাণিতিক ওঠাপড়া শুনি, তাঁর৷ ত! শুনতেন না। একথার আরো ' 
প্রমাণ-__বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, চণ্ডী প্রমুখ ছন্দের অসমান মাত্রাবদ্ধ 
পাদেও কোথাওই পাদমধ্যে যতির নামগন্ধও নেই । এমন কি “স্বরবিহিত' 
সন্ধি এলেও তাঁদের গতিবেগ ব্যাহত হ'ত না যথা গলঙ্গাদাসের 
শিখরিণীর দৃষ্টান্ত “যথা কৃষ্ণ: পু ॥| ত্বভুলমহিমা মাং করুণয়া”। এসব 
দৃষ্টান্ত থেকেই বেশ বোঝা যায় যে তাদের ছন্দের কান বহ-অনুশীলনে 
এমন আশ্চর্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে বড় বড় দীর্ঘপাদ ছন্দের 
কল্লোল তাঁরা শুধু যে একটানা শুনবার শক্তি অর্জন করেছিলেন 
তাই নয়__সে-সব ছন্দে একটানা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করবারও 
সহজ প্রেরণা পেতেন। তাই তো৷ যতি তাঁদের কাছে খানিকটা 
অবান্তর মতনই হ'য়ে উঠেছিল,_তীদের বলিষ্ঠ শ্রপ্তি দীর্ঘপাদ ছন্দের 
কল্লোল শুনত সমগ্র ভাবেই-এ-ফুগের ক্ষীণপ্রাণ শ্রুতির ম'ত খণ্ডিত 
ভাবে নয়। আজকের দিনে অতি-সহজ-ছন্দবিলাসী আমরা তাঁদের 
ছন্দসাধনার এ-দুরূহ মহিমময়ী কীতি মনে রাখলে শুধু যে “সব শ্রেষ্ঠ ছন্দই 
অতি সহজ হ'তে বাধ্য” এ ধরণের খেলো ধারণার হাত থেকে নিস্তার 
পাব তাই নয়__ছন্দের শ্রেষ্ঠ মহিমা কোন্খানে তাও ঢের বেশি সহজে 
বুঝতে পারব। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বিচার আলোচনার 
স্বানাভাব__আমার বক্তব্যটি পূরো বোঝাতে শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেব। 
-ব্যাসদেবের বিখ্যাত ভাবগভীর শার্দ,লবিক্রীড়িত নিলে মন্দ কি? 


ব্ূপং রূপবিবছিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং। 
স্তত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দুরীকৃতা যন্ময়া | 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতে৷ যত্তীর্ণযাত্রাদিন৷ | 
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তহ্বিকলতাদোষত্ৰয়ং মতকৃত্য্‌ || 
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যতির কী স্বাধীনতা, দ্রষ্টবা- মন্তব্য নিহ্প্রয়োজন। কিন্ত এহেন 
ছন্দকে আমরা বাংল৷ প্রস্বনীতে তর্জমা করতে হ'লে যতির কোনে! 
বিধি না মেনে পারি নে এটাই লক্ষণীয় । সত্যোন্দ্রনাথ শার্দ,লের 


পর্বভাগ করেছেন এইভাবে: _----- 1 ১৯-৯-] 
২৯৯] 2 ৮ 21 -৯১ (স্মরণীয় “_” চিহ্ন 


হ’ল এখানে রুদ্ধদলের “২” চিহ্ন মুক্তদলের _এবং এ-প্রতিরূপ 
কাব্যগৌরবের দাবি করেনা ছন্দরূপই এর প্রতিপাদ্য) : 


নেই রূপ্‌ যারৃ | ধ্যানে সেই তোমাৰ | 
একেছে প্রা | ্ 
রজব রূপের | কল্পনায় 
বাক্যে পাৰ | তব সুষ্ছনার্‌ | 
গেয়েছে গার | 
সন্তস্তবের | বন্দনায় 
ব্যাণ্ডিক সর | ক'রে নিত্য দূর্‌ | 
খুঁজেছে হায় | 
তীর্ঘের সীমায় | নাথ্‌ তোমায় 
তাই এ পায় | ক্ষমা আজু সে চায় | 
বিকলতায় | < 
দুর্বল নরেৰ্‌ | চিহ্ন ছায় | 


প্রবোধচন্দ্র গেন বলেন এ-ছকে দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি স্বর না এনে 
চার চারে সমান ভাগ করলে আরে৷ ভালো হয়। একথা মেনে 
না নিয়েও বলা যায় যে তাতে আর এক ধরণের যতি মেলে, বথা : 


৮২-২1-৯৪12] -> 2212 
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নেই বূপৃ যাব্‌ এ | পরাণ্‌ আমার্‌। 
এঁকেছে তারৃ 
চিত্ৰৰ বেয়ান্‌ | কল্পনায় 
বাক্যে পার্‌ হে | অনির্বচহ্‌ | 
গেয়েছে মন | 
মূর্চন্‌ তোমার্‌ | ছন্দে হায় 
ব্যাপ্ডির্‌ ব্যোহ যে | তোমার্‌ হান | 
রাবি নি মানৃ | 
তীর্ধের সসীম | বন্দনায় 
এই দোষ তিব্টি | হে নাথু আমার্‌ | 
বিকলতার্‌ | 
চিহ্ছেব্-ষে, তাই | চাই ক্ষমায়। 


এত খুঁটিয়ে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিলাম এই ভেবে যে + 
< এতে বুঝবার সুবিধা হৰে--কি ভাবে বাংলা ছন্দ তার নিজের পথ 
< কেটে নিয়েছে । মূল সংস্কৃত শার্দ,লের পাশে বাংলা শার্দ,ল দুটি আবৃত্তি 
করলেই অবশ্য বোঝা বাবে যে বাংলা ছন্দ দুটি শার্দ,ল নয়__মার্জারই 
- বটে_যেহেতু গুরু স্বরবর্ণ বিনা সংস্কৃত ছন্দকল্লোলের প্রতিষ্ঠা 
একেবারেই অসম্ভব-কিন্ত তবু সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝা যাবে যে 
এদের জাত একই ॥ অথচ-এবং এইটেই আমার প্রতিপাদ্য 
এন্দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা । মার্জারের গতি স্বভাবতই 
হস্ববযতির ছকে ঠিক নিয়মে না নেচে চললে সে চলতেই পারে 
না_-কিস্ত শার্দল চলেছে যদৃচ্ছা' নৃত্যের উনিশী চালের পর্যাবৃত্তি 
* মেনে। ওর, গূঢ় সৌন্দর্য যত্তির নয়, গর্জনের-_যদিও হস্থদীর্ঘ ধ্বনির 
- ওজন এ-গর্জনকেও মানতে: হ'ল--যেছেতু একটা: কোনো পর্যাবৃত্তি 
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(repetition) না! থাকলে ছন্দ হ'য়ে উঠবেই অছন্দ কিস্া 
“গদাছন্দ "'-নামা মাটির পাথরবাটি। দীর্ঘচ্ছন্দ সংস্কৃত চরণে এই গর্জনের 
বিধিবদ্ধ ওঠাপড়াই হ'য়ে ওঠে মুখ্য, নৃত্যের কিছ্কিণি হয় গৌণ এই-ই 
আমার বক্তব্য। বাংল৷ ছন্দে এই কিক্কিণি ও মাত্রার নিয়মিত বোলই 
দিল তাকে সৌন্দর্য__কিন্ত সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিসজ্জা ঠিক এ জাতীয় নয়। 


তাই এ-কথায় সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ কবিরা খুশি হ'য়েই সায় দেবেন যে 
তাঁদের শ্রেষ্ঠ ছন্দে যতি নিজে খানিকটা প্রচ্ছন থেকেই ছন্দের চলার 
রপকে আরও বিচিত্র কল্লোলিত করে তুলেছে--সব ছন্দে যদি নাও হয় 
অধিকাংশ ছন্দে তো বটেই। যতির আইডিয়া এল আমাদের 
বাংলায় পরে--অনেক পরে_ প্রথম দিকে (সংস্কৃত অনুষ্টূভ্‌ থেকে) 
ঘালোমাব্রার পয়ারে আটমাত্রা অন্তর - শেষে দু মাত্রা যতি দিয়ে 
আট ছয়ের প্রদক্ষিণে । কিন্তু পয়ারের যতি একটু শ্থ_স্বভাবশান্ত । 
যতির নৃত্যপরতা, বৈচিত্র্য ও দীপ্তি ঝলমল ক'রে উঠল আমাদের 
স্বরবৃত্তে_তখনই আমর! প্রথম যতির ত্রুত কদমকে আদর করে তাকে 
করলাম রস-সভার সতাসদৃ-_তার নৃত্যগতির শিহরণে, তার সুবাসিত 
প্রদক্ষিণের সুঘমায়। পরে মাত্রাবৃত্তে এ-যতি নব রূপ নেয় মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের স্বধর্মের প্রেরণায়ও খানিকটা-_-জয়দেবের অতিললিত যতিযুক্ত 
ছন্দের প্রেরণায়ও খানিকটা :-- 

বিহরতি | হরিরিহ | সরসব | সন্তে 

নামস | মেতং | কৃতসং | কেতং | বাদয় | তেসূদু | বেণুষ্‌ 
জাতীয় ছন্দ পড়তে কান যেন খুশি হ'য়ে দৌড়য় চারের তালে । তেমনি 

বদসি যদি | কিঞ্দিপি | দস্তরুচি | কৌমুদী 
বলতে না বলতে মন যেন দুই তিনের কদমে মহানন্দে নাচ সুরু 
করে। তাই এ-কথা মনে করার স্বপক্ষে সঙ্গত কারণ যথেষ্ট আছে যে 
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বাংলা ছন্দে যতি-র বর্তমান প্রয়োগের অন্যতম প্রবর্তক সংস্কৃত 
কবি জয়দেব। সাধে কি তীর কাব্য বাঙালির এত প্রিয়! অন্তত 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যে বাংলায় এসেছে অনেকখানি : তারই প্রসাদ 
একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বন্ধিমচন্দ্র অকারণ লেখেননি ; 
“বাঙ্গালীর প্রাচীন কবি জয়দেব গীতি কাব্যের প্রণেতা 1” "জয়দেব 
আমাদের গীতি-কাব্য ওরফে লিরিক ছন্দের একজন প্রধান পুরোহিত 
সন্দেহ নেই। 


জানি সংস্কৃত ছন্দের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়__কিন্ত তবু 
আমাদের রক্তে ছন্দের গভীরতম দোলা যে প্রথম জাগল সংস্কৃত 
গাঙ্গধ্বনির অবতরণ থেকে এ-কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। 
তাই সংস্কৃত ছন্দের এ-আলোচনা আর একটু সংক্ষেপ করলে ভালো 
হ'ত জেনেও বাকৃসংযম করতে পারলাম না প্রাণে ধারে। কারণ 
শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ছন্দোদূততী বিশ্ববাণীর কীতিসভায় ধ্বনিল্গন্দরের 
একটা শ্রেষ্ঠ চারণী, কারণ এও বটে যে, এ-ছন্দের মৃত্যুহীন স্পন্দন আজো। 
চলেছে যেন জন্ম হ'তে জন্মান্তরের নবরূপে--আমাদের অক্ষরবৃত্তের 
মন্দ্রকল্লোলে, মাত্রাবৃত্তের লীলালাবণ্যে, স্বরবৃত্তের লহরীনৃত্যে। কিন্ত 
সেতো শুধু সংস্কৃত ছন্দ ব'লে নয়_এই জন্যে যে, ছন্দের আনন্দ 
শাশ্বত, স্বয়ংপ্রত, নিরবসান। কোব্‌ অসাঙ্গ গঙ্গোত্রীর রসউৎস 
থেকে যে নেমেছে এ সুরতরঙ্গিণীর অশ্রান্ত আত্মহারা শ্ানিহীন 
বিদ্যুৎনৃত্য .. তবু সেই অমিতাভ অন্তস্বপ্নপারের স্বর্ণরাগ আজো 
তার প্রতি আশার কাঁপনে উঠছে ঝিক্মিকিয়ে_কত রূপে, কত 
রঙ্গে, কত প্রেমে, কত বিরহ-মিলন-জীবন-মরণ-উথথান-পতনের অমরণী 
€জ্য।তির্সালামন্দাকিনী কল্লোলমূর্ছুনায় ! it 


সমাপ্ত i । 


দ্রুচিরা, 
শান্তিনিকেতন 
১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৩ 


গ্রীদিলীপ কুমার রায় 
সুহ্দৃবরেষু, 


আপনার পত্র যথাসময়েই পেয়েছি ন্েহভাজন ছাত্র শ্রীমান নীলরতনের 
মধ্যস্থতায় । কিন্তু কর্মচক্রের আবর্তনে এমনই বিভ্রান্ত হয়েছিলাম যে, 
যথাসময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি । নীলরতনের কাছে যে সময় প্রার্থনা 
করে রেখেছিলাম তার মেয়াদও ফুরিয়ে এল। তাই আর কালহরণ না 
করে উত্তর লিখতে বসেছি। কিন্ত বসেও তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না কেন? 
দেখলাম তার উত্তরটা আপনিই দিয়ে রেখেছেন ।_“সত্তর বৎসর বয়স 
হল তো। কবে ডাক আসে কে জানে £---এখন ছন্দ বিতর্কে রসও 
পাই না তেমন।” 


আপনাতে ও আমাতে বয়সের তাফাত তো মাত্র তিন চার মাসের | 
এই ১৫ই বৈশাখ সত্তরে পা দিলাম । এখন কি আর কোনো বিতর্কে 
রস পাওয়া যায়? তবু তর্কের জবাব দিতে বসলাম কেন? তার উত্তর 
দিচ্ছি আপনার ভাষাতেই ৷ 


“আমি সত্যজিজ্ঞা্গ। তর্কের জন্যে তর্ক করি না।”” 


সারাজীবন ধরে তর্ক তো আমি কম করিনি । কিন্ত মজা এই যে, 
অন্যের সঙ্গে যত না৷ তর্ক করেছি, তার চেয়ে ঢের বেশী তর্ক করেছি 


নিজের সঙ্গে। নিজের মত খণ্ডন করতে করতে, নিজের চিন্তার আবরণ 
0.৮. 178--18 
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মোচন করতে করতেই এগিয়ে চলেছি। জানি না এগোবার আর কোনো 
উপায় আছে কিনা । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পরজন্ম সত্য হলে__ 


“আমায় হয়তো করতে হবে 
আমার লেখা সমালোচনা |” 


আমার তো মনে হর, নিত্য নৰ নব জন্মলাভ করেই চলেছি, ফলে নিত্যই 
নিজের লেখার সমালোচনাও করতে হচ্ছে । তাই নিজের সঙ্গে নিজের 
তর্কেরও বিরাম নেই । এটাই বোধ হয় জীবনের নীতি। আপনার 
সঙ্গে যে তক করতে বসেছি, সেটাও তো আসলে নিজের সঙ্গেই তর্ক । 
খারা সহৃদয়তার সঙ্গে আমার চিন্তাকে উদ্লিক্ত করেন, আমার তর্ক- 
বুদ্ধিকে সজাগ করে রাখেন, তাদের আমি পরমাস্্ীয় বলেই মনে করি । 
আপনার সর রকম লেখার মধ্যেই আমি একটা গভীর হৃদয়বত্তার স্বাদ 
পাই। যারা নিছক তাকিক, নীরস তাকিক, তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন, 
তীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই । আমার বিশ্বাস আপনি জীবনে জ্ঞানকে 
বুদ্ধিকে একান্ত করে দেখেন না, হৃদয়কে প্রেমকেই আপনি বড় বলে 
জানেন। আপনি তর্ক তুললেও তাতে প্রীতির রস থাকে। তাই 
আপনার প্রশ্বের উত্তর দিতে আগ্রহের অভাব হয়নি। নইলে তর্ককুস্তির 
আখড়ার ধারও আমি মাড়াতান না, তবু বলে রাখছি, আমি খুব সংক্ষেপেই 
জবাব দিতে চেষ্টা করব। অন্যকে বোঝাতে হলে হয়তো অনেক কথা 
দরকার । আপনাকে বেশি কথা বলা বোকামি মাত্র । সে বোকামি করব 
না। আপনি ভাবগ্রাহী। যদি আমার কথার মধ্যে কোনো ফাক থাকে, 
আপনি হৃদয় দিতে তা পূরণ করে নেবেন। 

আমার “ছন্দ-পরিক্রমা* বইখানির আলোচনা প্রসঙ্গেই আপনি 
কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্বগুলি প্রায় সবই পরিভাষা বিষয়ক। আমার 
করেকটি পরিভাষার প্রয়োজনীরতা৷ বা৷ সুষ্ঠুতা সম্বন্ধে আপনার মনে 


© 
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সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পেশ করছি। কিন্তু 
তারও আগে কবুল করছি যে, আপনার কোনো কোনে৷ উক্তি বা মন্তব্য 
আমি পুরোপুরি মেনে থাকি। 


১। আপনি বলেছেন ছন্দে “গণনার যুনিটকেই আমি মাত্রা নাম 
দিতে চাচ্ছি।” এবিষয়ে কোনো মতভেদ নেই । তবে কিনা বিভিন্ন 
রীতির ছন্দে তে! বিভিন্ন রকম যুনিট থাকতে পারে । যেমন মাত্রাবৃত্ত 
(quantitative) রীতির ছন্দের যুনিট ও দলবৃত্ত ( syllabic ) 
রীতির ছন্দের যুনিট এক নয়। দলবৃত্ত মানে ‘দলমাত্রিক’ অর্থাৎ সেই 
ছন্দোরীতি যে রীতিতে প্রত্যেকটি দলই (5১11851৩) এক যুনিট 
বলে গণনীয় হয়। এই রীতিতে দলই মাত্রা । তাহলে মাত্রাবৃত্ত মানে 
হয় “মাত্রা মাত্রিক' | অর্থাৎ এই রীতিতে মাত্রাই মাত্রা । আরও পরিঘকার 
করে বলতে চেষ্টা করি। ইংরেজি “মুনিট' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 
'মাত্রা"। বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণে বিভিনু রকম যুনিট বা মাত্রার প্রয়োগ 
হয়। এই যুনিট ভেদ বা মাত্রা ভেদ প্রকৃতিগতও হতে পারে, আরতন- 
গতও হতে পারে । যেমন_কোনো জিনিষের মাপের যুনিট (মাত্রা) 
হল মিটার, আর একরকম জিনিষ মাপার মাত্রা হল লিটার | এই পার্থক্য 
প্রকৃতিগত। এগুলিরই আয়তনগত পার্থক্য বোঝাতে কিলোমিটার, 
মিলিমিটার প্রভৃতি মাত্রানাম ব্যবহার করতে হয়। ছন্দের বেলাতেও 
তাই। একজাতীয় ছন্দের যুনিট বা মাত্রা হল ‘দল’_এই জাতীয় ছন্দকে 
বল৷ যায় দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত। আর এক জাতীয় ছন্দের যুনিট বা 
মাত্রা হল “কলা”_-এই জাতীয় ছন্দকে বল৷ যায় “কলামাত্রিক' বা 
“কিলাবৃত্ত' । অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে দলই মাত্রা, আর অন্য ক্ষেত্রে কলাই 
মাত্রা । দল, কলা এগুলি মাত্রার নাম। মনে রাখতে হবে পর্ব, পদ, 
পংক্তি এগুলিও মাত্রানাম। শ্লোক বা স্ট্যাঞ্জার মাত্রা পংক্তি, তাই বলি 
এই শ্রোকে চার পংক্তি, ওই স্ট্যাঞ্জায় দশ পংক্তি । পংক্তির মাপের যুনিট, 
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বা মাত্রা পদ-_ত্রিপদী, চৌপদী পংক্তি বললে ‘পদ’কেই মাত্রা বলে বরা 
হয়। যখন বলি চৌপবিক বা পঞ্চপবিক পংক্তি তখন পর্বকেই মাপের 
মাত্রা ধরা হয়। যখন বলি চার দলের পর্ব তখন দলকেই পৰমাপের 
মাত্রা (যুনিট) বলে ধরা হয়। আবার যখন বলি পাঁচ কলার পর্ব তখন 
কলাই হয় মাত্রা বা মুনিট। দলমাত্রিক, কলামাব্রিক নামের দ্বারা বিশেষ 
বিশেষ রীতির ছন্দের মাত্রাপ্রকৃতি সূচিত হয়। বল৷ বাহুল্য কলা বলতে 
বুঝি কলাগত মাত্রা বা যুনিট, একটি হ্ৰস্ব বর্ণের উচ্চারণকাল। এই 
কালগত যুনিটকে যদি বলি 'াত্রা”, তাহলে quantitative 
ছন্দকে বলতে হয় “মাত্রামাত্রিক' । বলা বাহুল্য এই নাম চলতে পারে 
না, আর তাহলে 'দলমাত্রিক" নামটাও হবে নিরর্ক। আর একভাবে 
বলি। যেমন দিনের মাত্রা ঘণ্টা, ঘণ্টার মাত্রা মিনিট, মিনিটের মাত্রা 
সেকেও, তেমনি শ্রোকের মাত্রা পংক্তি, পংক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা 
পর্ব, পর্বের মাত্রা দল অথবা কলা_ কোনো রীতিতে কলা, কোনো 
রীতিতে দল। এই বাক্যটিতে মাত্রা শব্দের স্থলে ইংরেজি বুনিট কথাটা 
বসিয়ে যান কিংবা সমস্ত বাক্যটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করুন তাহলেই 
আশা করি “কলা শব্দ প্রয়োগের সার্ঘকতা৷ বোঝা যাবে। মাত্রা বলতে 
যদি শুধু 607৩ 871 বোঝাত তাহলে উক্ত বাংলা বাক্যাটির 
কোনো মানে হত না এবং ডাক্তার যদি ছয়মাত্রা ওষুধ ব্যবস্থা করে যান 
তাহলে ছন্দোবিৎ রোগী ভাববেন যে, ডান্তারেরই মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসা আশু প্রয়োজন ৷ বস্তুতঃ মাত্রা বলতে যে কোনো রকম যুনিটই 
বোঝায়, শুধু (1075 871 নয়। তাহলেই প্রত্যেকরকম মুনিটের 
জন্য আলাদা আলাদা নাম দরকার । আমাদের ভাষায় ছন্দের (17৩ 
Unit এর কোনো বিশেষ” নাম নেই, “সাধারণ” unit সূচক 
“মাত্রা” শব্দটি দিয়েই কাজ চালানো হয়। কিন্ত স্থল বিশেষে বিজ্ঞান- 
সন্মত আলোচনায় ওরকম নাম থাকা বিশেষ প্রয়োজন, এমন 
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কি অত্যাবশ্যক । তাই আমাকে কলা শব্দটা চালাতে 
হয়েছে। 


এই তর্কট। বিশুদ্ধ লজিকের তর্ক। জানি না এখনও আমার মনোগত, 
যুক্তিটাকে পরিঘকার করে বোঝাতে পেরেছি কিনা । 


এখানে বলা উচিত যে, “কলা” শব্দটি আমি নিয়েছি সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত ছন্দশান্ত্র থেকেই । ওটা আমার বানানো নয়। ওই শাস্তে চার 
কলার বা পাঁচ কলার পর্ব বলতে প্রায়শঃই “চতু্কলগণ', “পঞ্চকলগণ* 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

কলা শব্দের ইংরেজি 71078. কথাটাও আপনার ভাল লাগে না । 
ইংরেজিতে মাত্রাবৃত্ত বা. কল'বৃত্ত জাতীয় ছন্দ নেই । তাই ইংরেজি ছন্দের 
আলোচনায় ও শব্দটার প্রয়োজন হয় না। একসময়ে কোলবুম্ক সাহেব 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত মা্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দের যুনিট বোঝাতে 
ইংরেজিতে metrical moment বা instant ব্যবহার করতেন | বলা 
বাহুল্য, এরকম নাম চালানো কঠিন, তার প্রকৃতিও ঠিক পারিভাষিক 
নয়। পারিভাষিক নাম হওয়া চাই সংক্ষিপ্ত, কিছু পরিমাণে সাংকেতিক, 
এবং নিদিষ্টার্থক বা রূঢার্থক | M০1৭ শব্দটা এই হিসাবে বেশ ভালোই 
বলতে হবে। পারিভাষিক শব্দের রূপভেদ ঘটানোও সহজসাধ্য হওয়া 
চাই । 1০18 থেকে বিশেষণ 70071০ সহজেই হয় | কিন্ত 1710177৩771, 
instant বা beat শব্দকে এভাবে রূপান্তরিত করা যায় না। মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে ইংরেজিতেও 77079. শব্দের প্রয়োগ বিরল 
নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। স্ুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত A, B. Keith 
তার History of S-1skrit Literature গ্রন্থে (১৯২৮) The 
Metres of Classical Poetry নামক উপচ্ছেদে সংস্কৃত মাত্রাছন্দ 
প্রসঙ্গে লিখেছেন (পৃ ৪১৮)_ 
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“Probably from popular poetry, there came to be 
used metres in which only the sum total of morae 
was absolutely fixed, there being indeed certain 
restrictions as to the mode in which these morae 
could be made up, but such restrictions allowing a 

‘Variation in the number of syllables, the Matra 
Chandas.” 

অন্যত্ৰ আছে, 

“ ‘More complex in the case of the Arya, which is 
recognised by metrical treatise as Ganacchandas, 
the number of morae and the number of feet 
(gana) being fixed. Thus the ordinary form of 
the Arya has 7} feet to the half-verse with 4 
morae in each, 30 in all,” 


7০7৪০ শব্দগুলির বক্রতা গ্রস্থকারের নয়, বর্তমান লেখকের । 
আশা করি ইংরেজিতে 22078 শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই । 
এখানে একথাও বল৷ উচিত যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশান্তরে এই মাত্রাছন্দ 
ও গণছন্দের প্রসঙ্গেই “কলা”, “চতুঘ্কলগণ” প্রভৃতি শব্দের বহল প্রয়োগ 
দেখা যায়। 


২। মাত্রা শব্দের সবরকম মুনিটই বোঝায় । বিশেষভাবে time 
unit বোঝাবার মতো কোনো বক্স আমাদের ছন্দশাস্তরে নেই। তাই _ 
কালমাত্রা বোঝাবার জন্য ‘কলা’ শব্দটি £৩5৩7%৩ করে রাখতে 
হয়েছে। তেমনি অক্ষর বা বর্ণ শব্দের ছারা 15157 বোঝায়, পরোক্ষে 
syllable ও বোঝায় । কিন্তু বিশেষভাবে সিলেবল্‌ বোঝাবার মতে৷ 
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কোনো শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। তাই সিলেবল্‌ বোঝাবার জন্য 
‘দল’ শব্দটিকে £596:৮০ করে রাখছে হয়েছে। বলা উচিত যে, 
‘দল’ কথাটিও নিয়েছি আমাদের ছন্দশাস্ থেকেই । সে শাস্ত্রে ‘দল’ 
কথাটি ব্যবহৃত হয় সাধারণভাবে ‘বণ্ড’ অর্থে। তা৷ ছাড়া ওটা বিশেষ 
পারিভাষিক অর্থেও স্বীকৃত নয়। আমি ‘দল’ কথাটিকে বিশেষভাবে 
“শব্দ খণ্ড’ অর্থাৎ সিলেবন্‌ অর্থে নূতন পরিভাষা হিসাবে স্বীকার করে 
নিয়েছি। সুখের বিষয়, সিলেবন্‌ অর্থে দল কথাটি অনেকেরই পছন্দ 
হয়েছে। আপনারও হয়েছে। এটা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের 
বিষয়। আপনি লিখেছেন__ js 

“আপনার মৃক্তদল ও রুদ্ধদল চমৎকার নাম হয়েছে, দলকে 

এর প্রতিশব্দ ধরে।” 

পরিভাষা হিসাবে ‘দলবৃত্ত' শব্দটিও আপনি সমর্থন করেছেন, 
ব্যবহারও করেছেন। সুতরাং দাড়াল এই __ দল ( syllable ), 
মুক্তদল ( ০7৩7. syllable ), রুদ্ধদল ( closed syllable ), 
দলবৃত্ত ( 31121 ) এই কয়টি পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগে আপনার 
পূর্ণ সন্মতি আছে। এটা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় । কেননা, 
অন্য অনেকের চেয়ে আপনার সম্মতির মুল্য অনেক বেশী বলেই আমি 
মনে করি। 


৩। অক্ষরবৃন্ত প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রসঙ্গে আপনি 
বলেছেন” 

“আমার বক্তব্য এই যে, 79$5555107. শুধু যে 27587 in 
1804 তাই নয়, ছন্দেও তাই |” 

আপনার এ কথার সত্যতা অস্বীকার করি না, করা যায় না । তার- 
পরে আপনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন” 


সেদিনের নামকরণ-(আপনিই করেছিলেন না ?)_হোক। কিন্ত 
এ-নামগুলি চলে গেছে iambic anapaest trochce dactyl-র 
মতন ।” 


“এখন কেউ এদের পদভ্রষ্ট ক'রে' অন্য নাম চালাবার চেষ্টা করুক, 
তা আপনি চান না। আপনার এই মনোভাবেও যথেষ্ট জোর আছে 
এবং আমিও ত! একেবারে উড়িয়ে দিতে চাই না। কিন্ত তারপরেই 
আপনি বলেছেন, 


“আমি বলি মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত ও দলবৃত্ত এই নামই থাক-_সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যাখ্যা থাক এদের প্রকৃতির, যে ব্যাখ্যায় আপনি অদ্বিতীয় ৷” 


তথাস্ত । আমি আপত্তি করব না। কিন্ত স্বরবৃত্ত গেল কোথায়? 
'স্বরবৃত্ত' শব্দটাও অক্ষরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের মতে৷ দখলদার পরিভাষা ৷ 
কিন্তু আপনি তার দখলী স্বত্ব তুলে দিতে চাইছেন ‘দলবৃত্তের’ হাতে। 
কেন না, possession ninetenth in law হলেও সবটা 
নয়, ০netenth-এর আইনসন্্রত ফাঁক থাকে। সেই ফীকেই তে 
আপনি “স্বরবৃত্ত'কে স্বত্বচ্যুত করে সে স্বত্ব দিতে চান ‘দলবৃত্ত'কে। 
আমিও তাই চাই, আপত্তি করি না| কিন্তু অক্ষরবৃত্ত- মাত্রাবৃত্তের গায়ে 
আঁচড় একেবারেই লাগতে পারে না, তাও নয়। 


কিন্ত আমি নির্মম নই। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এই তিনটি 
নাম তো আমিই চালু করেছিলাম প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর আগে (১৯২২ 
সালে) । বুতরাং এগুলির প্রতি আমার মমতা আছে। থাকা স্বাভাবিক, 
কেননা আমার পক্ষে তে! এরা ‘মামকাঃ’। তার উপরে প্রায় অর্ধশতাব্দীর 
স্বত্বাধিকারী । এই অবস্থায় ভিন পরিভাষারূপী পাওবরা যদি অক্ষরবৃত্ত 
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মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি মামকদের রাজ্যচ্যুত করতে উদ্যত হয় তবে ধৃতরাষ্ট্রের 
পক্ষে কি উদাসীন থাকা সম্ভব £ কিন্ত অন্তপুরবাসিনী গান্ধারী যে 
বলছেন, “ত্যাগ কর, ত্যাগ কর দুষ্ট পরিভাষাগণে' । 


এই উভয় সংকটে আমি কি করি বলুন তো৷? শ্যাম ও কুল, দুই দিক 
বজায় রাখি কি করে? কেউ কেউ বলছেন, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত 
এরা নিখুঁত না হতে পারে, কিন্ত তাই বলে এদের বর্জন করতে হবে কেন? 
যেমন আপনি বলেন। অনবদ্য পরিভাষা কি কোথাও আছে? তা ছাড়া 
আপন সন্তান সর্বালনুন্দর না হলেই কি ত্যাগ করতে হয় ? বিষ বৃক্ষোহপি 
সংবর্ধ। স্বয়ং ছেতুষ অসাম্পৃতহ্__এই চিরাগত উক্তির তাঁৎপর্যটাও তো 
উপেক্ষণীয় নয়। কিন্ত আর একপক্ষ বলছেন, অক্ষরবৃত্ত প্রভৃহি ত্রুটিপূর্ণ 
পরিভাষা চালু থাকলে ছন্দ সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত সংস্কার কখনো দূর 
হবে না, ত্রান্তিগুলিই ক্রমে দৃঢ়তর হবে_-অতএব এক শ্রেণীর আপত্তি 
সত্বেও কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত প্রভৃতি নূতন পরিভাষা চালাবার চেষ্টা থেকে 
নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। ভ্রান্ত সংস্কার দূর করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, 
তা বলে যে তাকে পোষণ করতে হবে এমন কথা মানা যায় না। এই 
হল দূই পক্ষের মত। এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কি? 





এবার আমার মনের আসল কথাটা খুলে বলি। আমি মনে করি 

চালু পরিভাঘা নিরর্থক হলেও কিংবা সামান্য খুঁত থাকলেও সর্বদা বর্জনীয় 
নয়। এগুলিকে করূঢ়ার্থক নাম হিসাবে রক্ষা করাই বাঞ্চনীয় । তাতে 
কোনো ক্ষতি নেই, অথচ লোকের তাতে বুবিধা হয় । যেমন--“পয়ার* | 
এই নামটার ব্যুৎপন্তিগত কোনো তাৎপর্য নেই, অর্থাৎ নাম শুনেই তার 

* আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার কোনো উপায় নেই । অথচ 
“পয়ার’ নামটার একটা কঢ়ার্থ আছে, অর্থাৎ পয়ার কাকে বলে তা সকলেরই 
জানা আছে। এ রকম পরিভাষা বর্জন+করবার কোনো আবশ্যকতা 
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নেই | কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ছন্দের পূর্ণ পরিচায়ক একটা 
স্পষ্টার্থক নাম থাকাও আবশ্যক। তাই বলতে হয় “আট-ছয় মাত্রার 
অপূর্ণ দ্বিপদী'রই প্রচলিত নাম “পয়ার'। আর একটা প্রচলিত নাম 
'অমিত্রাক্ষর' | সকলেই জানেন এই নামটা ও-ছন্দের প্রকৃতি-পরিচায়ক 
নয় অর্থাৎ নামটাতে যথেষ্ট খুঁত আছে, অথচ অনিত্রাক্ষর কাকে বলে 
তাও সকলেই জানেন অর্থাৎ এ নামটা রুঢ়ার্থক । নুতরাং এই নামটাও 
বর্জনীয় নয়। কিন্ত তার একটা বিশুদ্ধ পারিভাষিক নাম থাকাও দরকার । 
তাই অমিত্রাক্ষরকে বলতে হয় অনিল প্রবহমান দ্বিপদী । তাছাড়া উপায় 
নেই। উদ্ভিদ বা প্রাপীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রচলিত নাম ও পারিভাষিক 
নাম পাশাপাশি চলে । যেমন প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হয় banana, 
তারই পারিভাষিক নাম Musa paradisiaca (Tl sapientum) | 
এই দুই নামের কোনোটাই ছাড়া যায় না। একটা নাম আটপৌরে, 
আর একটা পোষাকি। দুটোরই দরকার আছে। যেমন, আপনার 
ঘরোয়া নাম “মটু, অনেকের কাছে এই নামটারই আদর বেশি । কিন্ত 
আপনার সামাজিক নাম “দিলীপকুমার', ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র এই 
নামটাই স্বীকার্য, অন্যটা নয়। 


_ থাকবে সেগুলির উন্নততর পারিভাষিক নাম। এই উভয়বিধ নামের সঙ্গে 
সেগুলির ব্যাখ্যা তো অবশ্যই থাকবে । আমার কোনো কোনো বন্ধু 
ন্থরবৃত্ত' নামটা ছাড়তেরাজি নন, “দলবৃত্ত' নামট। তাঁদের পছন্দ নয়। 
আপনার অনুরাগ কিন্ত দলবৃত্তের প্রতি, স্বরবৃত্তের প্রতি নয় । এই জন্যই 
আমি পারিভাষিক নান হিসাবে 'দলবৃতভ' নামটাই ব্যবহার করি, কিন্ত 
চলতি 'স্বরবৃত্' নামটাও উল্লেখ করে থাকি । তেমনি, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত 
নাম দুটোকেও দেশছাড়া করতে চাই না। 


চি 
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৪। “কলাবৃত্ত ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বললে ক্ষতি হয় কোথায় 
অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি ।'__আপনার এ কথার উত্তর আগেই 
দেওয়া হয়েছে পরোক্ষভাবে । এবার প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি | 
35119৮1০ ছন্দে মুনিট বা “মাত্রা” হল সিলেবনৃ। যেমন_ফরাসি 
ছন্দের মাত্রা (মুনিট) হল দল বা সিলেবল্‌ । এখন প্রন quantitative 
ছন্দের (যেমন পছ্ুঝাটিকা) মাত্রা বা যুনিট কি? 

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বসৃ। 
হরতি নিমেঘাৎ কাল: সর্বমৃ ৷ 
* এটা তো quantitative ছন্দ। এই quantity unit বা 
মাত্রা কি? “মাত্রা'ই এর মাত্রা, এ রকম কথাতো৷ বলা চলে না। আমি 
বলি এর প্রতি পংক্তিতে আছে ষোল কলা, ষোল করায় ষোল মাত্রা । 
কলার ইংরেজি যদি হয় 111012 তবে বলতে হয় এক £207এই এক 
Unit এবং যোল 7০:তে যোল 17101 অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রে 
এক দলে এক মুনিট, কোনো ক্ষেত্রে এক কলায় এক যুনিট (মাত্রা)। 
এবার বোঝাতে পেরেছি? 


€। “পয়ার’ নামটা আপনার অপছন্দ কেন? এ নামটা তো 
শত শত বৎসর যাবৎ চালু আছে। এটা বাঙালির মনে এমনই বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, একে স্থানচ্যুত করবার সাধ্য কারও নেই । এর স্বরূপও, 
নিদিষ্ট হয়ে আছে শত শত বৎসর রে । কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ 
পয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন এ রকম ।__ 
“আট-ছর আট-ছর 
পরানের ছাদ কর।” 
অর্থাৎ পয়ার ছন্দের দুই পংক্তিতেই আট-ছয় হিসাবে চৌদ্দ মাত্রা থাকে । 
পয়ারের এই আকৃতিটাই চিরকালের পরিচিত। কিন্ত ইদানীং শ্রীবুদ্ধদেব 


২৮৪ পরিশি--ক 


বস্সুর কয়েকটা উক্তির ফলে পয়ার সন্বন্ধে একটা নূতন ভ্রান্ত ধারণা বেশ 
ব্যাপক হয়েছে। জানি না এ বিষয়ে আপনার ধারণা কি। তবে এক 
জায়গায় “পয়ার জাতীয়” কথাটা দেখে সন্দেহ হয়, আপনিও হয়তো 
এবিষয়ে বুদ্ধদেবকে সমর্থন করেন। এখানে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 
করতে চাই না। আমার “ছন্দপরিক্রমা” বইএর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 
'পিয়ার-পরিচয়”। তাতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ওই 
অধ্যায়ের 'পয়ার নামের অপপ্রয়োগ' উপচ্ছেদটার (পৃ ৯২-৯৮) প্রতি 
আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই । 


৬1 “গানে একটিমাত্র যুনিট আছে।---তাল কাটে মাত্রাসাম্য 
না হলেই । আমরা সুরে যে ভাবে মাত্রা গুণে তাল বজায় রাখি, কাব্যেও 
সেইভাবেই মাত্রাগুণে তাল রাখি ।”__এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, 
থাকতে পারে না । এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই বে, গান যেহেতু মুখ্যতঃ 
কালাশ্ররী শিক্ষা তাই তার মাত্রা স্বভাবত:ই কালগত, অর্থাৎ (1172৩ 8111ই 
গানের একমাত্র 01৮, গান অনেক সময় বাক্‌ রীতির অনুবর্তন 
করে বটে, কিন্ত তা হলেও গান মুখ্যতঃ বাকুশিল্প নয়। তার প্রমাণ 
যন্ত্র সংগীত ৷ কিন্ত কবিতার ছন্দ মূখ্যতঃ বাক্শি্প, গৌণতঃ কালাশ্রয়ী। 
তাই সব রীতির ছন্দকেই সব সময় কালগত যুনিট . অর্থাৎ কালমাত্রা 
বা কলা সংখ্যার উপরে নির্ভর করতে হয় না । যেমন ফরাসী syllabic 
ছন্দ বা বাংল৷ দলবৃত্ত ছন্দ । কিন্ত এসব ছন্দও যখন গানের রাজ্যে প্রবেশ 
করে তখন তাকে কালমাত্র। (1077৩ 8011) মেনে চলতে হয়। 
যে রাজ্যের যে আইন তা মানতে হবেই তে৷। আপনি লিখেছেন যে, 
অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দের রচিত গানের স্থরে ও তালে ‘কাব্যের 
উচ্চারণ বজায় থাকে’_“সচরাচর’ বা ‘প্রায়ই’ | ‘কেবল দলবৃত্তে যথেচ্ছ 
বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে।’ আপনার মতো গায়ক-ছান্দসিকের এই 
মন্তব্যের মূল্য খুবই বেশি সন্দেহ নেই । এ বিষয় আমার মতে৷ গীতানভিজ্ঞ 
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শুধু এইটুকুই বলতে পারে যে, দলবৃত্ত ছন্দ যেহেতু মূখ্যতঃ কালাশ্রয়ী 
নয় (মুখ্যতঃ দলসংখ্যাত), সে জন্যই দলবৃত্ত ছন্দের গানে “যথেচ্ছ 
বৈচিত্র্যের অবকাশ’ থাকে। অন্য দুই রীতির ছন্দ মূখ্যতঃ কালাশ্রয়ী 
(তাই আমি দূটোকেই কলাবৃত্ত বলি), তাই ওই অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের গারে যথেচ্ছ অবকাশ থাকে না। তবু কিছু বৈচিত্র্য অনেক 
সময় থাকে'। * আপনাকে বলা আমার দুঃসাহসিকতা । তনু দু একটা 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি নিজ মতের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে ৷ 


এ আসে এ | অতি ভৈরব | হরঘে 
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রতসে । 


কবিতায় অর্থাৎ বাক্‌ রীতিতে এটা ছয় মাত্রা পর্বের ছন্দ, কিন্তু গানে 
অর্থাৎ গীতরীতিতে চারমাত্রা পর্বের | যেমন__ 


শ্র আসে | ও অতি | ভৈরব | হরষে 
জন সিঞ্| চিত ক্ষিতি | সৌরভ | রভসে। 


বল৷ বাহুল্য, এই গানের ছন্দে বাক্রীতি পদে পদেই খণ্ডিত হয়েছে। 
তরে রুদ্ধদলের ছ্ছিমাত্রিকতা গানেও বজায় আছে। কারণ এটাতো 


মাত্রাবৃত্ত ওরফে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। 
আর একটা দৃষ্টান্ত 
তোমারি রাগিণী | জীবন কুঞ্জে 
বাজে যেন সদা | বাজে গো 


এটা মূলতঃ গান। কিন্ত কবিতা হিসাবে পড়তে হবে ছয় মাত্রা পর্বের 


তালে । গানে হবে সাত মাত্রার তেওরা তাল। ছন্দ-বিশ্লেষণের কায়দায় 
এর মাত্রাবিভাগ অর্থাৎ তালবিভাগ হবে এরকম 


২৮৬ রশিই_ক 
তোমারি রা-গিণী | জীবনকুঞ্জে | 

বা-জে যেন সদা | বা-জে-গো--- | 
ঠিক হল তো £ যা হক, একটি মাত্র রুদ্ধদল আছে এটিতে । সে দলটির 
দ্িমাত্রিকতা বজায় আছে। মনে রাখতে হবে এটাও মাত্রাবৃত্ত রীতিতে 
লেখা । কিন্ত অনেক স্থলেই মুক্তদলের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে 
গীতরীতির খাতিরে । তাতে বাক্রীতি লঙিঘত হয় প্রত্যেক পর্বেই। 
কিন্ত গানতে৷ বাক্রীতির কাছে দাসখত লিখে দেয়নি । 


গানের কথা বলতে গিয়ে কিছ বেফীস বলিনি তো৷ ? ভুল হয়ে থাকলে 
শুধরে দেবেন। এ বিষয়ে আরও কিছু বলা যেত। কিন্ত সাহস হল না । 


৭  দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তাতে 
বেশি কথা বলার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই । এ বিষয়ে বহুকাল 
পূর্বে উদয়ন" পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম আপনারই অনুরোধে । 
তার পরেও নানা প্রবন্ধে দ্বিজেন্্রলালের ছন্দোবৈশিষ্ট্য (বিশেষতঃ তার 
দলবৃত্ত) সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। আপনিও “দ্বিজেন্্রলালের 
কাব্যসঞ্চয়ন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা (পূর্বে “বসার” পত্রিকায় 
প্রকাশিত) করেছেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা 
আছে। কুতরাং আজ এ প্রসঙ্গ থেকে নিরস্ত রইলাম 1 

৮। আপনার প্রথম পত্রের শেষ কথা এই ৷ 

“দোহাই ধর্ম সংকোচক প্রসারক দলমাত্রিক বা সরলকলামাত্রিক 
বিশিষ্ট কলামাত্রিক জাতীয় পারিভাষিক মঞ্জুর করবেন না । অকরুণ 
হবেন না মাদৃশ অভাজন অথচ কাব্যপ্রিয় ছন্দানুরাগীর প্রতি ।” 


অকরুণ আমি হতে চাই না, নিজের ও অপরের ভ্ঞানও কানকে তুষ্ট 
করাই তো আমার কাজ। “বিশিষ্ট কলামাত্রিক'-এর মতো ইষ্টক ছুঁড়ে 
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সেরে পাঠককে জখম করা যায়, হৃদয় জয় করা যায় না, তা আমি জানি। 
আর পাঠকের হৃদয় বদি জয় করতে না পারি তবে তো লেখক জীবনের 
কোনো সার্থকতাই থাকে না । আমাকে আর যা-ই মনে করেন, হৃদয়হীন 
মনে করবেন না। 'সংকোচক' লিখতেও সংকোচ বোধ করি | আর 
প্রসারক' পরিভাষাটাও কেমন পপ্রহারকে'র মতো শোনায় । তাই 
দেখবেন “ছন্দ পরিক্রমা বইটাতে এসব প্রহারক শব্দ যথাগন্তব বর্জন 
করতেই চেষ্ট। করেছি। আপনার মতে৷ সহ্ৃদয় ছন্দরসিক পাঠকদের 
রসানুভূতির প্রতি দৃষ্টি রেখে সম্ভব হলে ভবিষ্যতে এসব পারিভাষিক 
শব্দগুলিকে আরও মোলায়েম করতে সচেষ্ট হব। ইতি_ 


প্রীতিমুগ্ধ 
প্রবোধ চন্দ্র সেন 
অনুলেখ__ 
এই সুযোগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জানিয়ে রাখি। শুনেছি 
রামমোহনের একটি প্রসিদ্ধ গানের নিয়ুলিখিত “লালিকা "টি (প্যারডি) 
রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ৷ 


মনে কর শেখের সেই ভয়ংকর ছাদ, 
তুমি রইবে চুপটি করে, অন্যে করবে সিংহনাদ। 
অন্যে মিঠাই মণ্ড৷ খাবে, 
তুমি খেতে নাহি পাবে। 
শমন এসে বলবে হেসে_এখন কোথা যাবে চাদ, 
ঘুঘু তে৷ দেখেছ শুধু, এখন তবে দেখো ফাঁদ ॥ 


এটি কি সত্যিই ছিজেন্দ্রলালের রচনা £ যদি তা-ই হয়, তবে এটির 


সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় জানাবেন । 
প্র সেন 





পুণা-১৬ 
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ 


শ্রীধবোধচন্দ্র সেন 


ছন্দোবিশারদেঘু 


আপনার ১৭ই বৈশাখের পত্রটি পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। 
খুব মন দিয়েই পড়েছি দু দূবার। ফলে আমার মনের মধ্যে অনেক 
ঝাপসা ধারণার কুয়াশা কেটে গেছে আপনার স্বচ্ছ ভাষ্যকিরণে। 


আমি আপনার “ছন্দপরিক্রমা'র পথে আবার পা৷ পা করে চলতে 
গিয়ে অবশেষে “কলা'-কে কেন আপনি আবাহন করেছেন বোধ হয় 
বুঝতে পেরেছি। কিন্ত যা বুঝেছি তা আর বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বন৷ 
ভাবে স্বীকার করতে চাই যে, সব জড়িরে আপনি যে তিনটি পারিভাষিক 
নাম তথা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের ছন্দের মূল ত্রিধারার, সে ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ আমাদের সকলেরই সাদরে স্বীকার করা কর্তব্য, নৈলে 
প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান হয়ে এক এক স্বনির্বাচিত পরিভাষা গড়ে তুলতে 
চাইলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে_যাকে বলে: Confusion grown 
worse confounded. 

তা ছাড়া আপনি তো এমন কিছু বলেন নি যা মানতে বাখে। আমার 
শুধু বুঝতে বেগ পেতে হয়েছিল ঠিক কী জন্যে আপনি ‘বাছল্য' কলা- 
দেবীকে বাহাল করেছেন মাত্রাদেবী হাজির থাকা সত্বেও । কিন্তু আপনার 


ছান্দসিকী ২৮৯ 


“ছন্দপরিক্রমা” তথা এ প্রাঞ্জল পত্রটির প্রসাদে আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণার 
নিরাকরণ হয়েছে । ফলে আমার মনে হয়েছে যে, স্বরবৃত্ত (ওরফে 
দলবৃত্তের) মুনিট দল আর মাত্রাবৃত্ত (ওরফে কলাবৃত্তের) যুনিট কলা, 
এ ভেদজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও আপনার নব 
নামকরণ “মিশ্রকলাবৃত্ত'কেও অভিনন্দন না করার কোনোই হেতু নেই। 
আপনাকে বহু ধন্যবাদ যে, এ ছন্দটির যুনিট হিসেবে 'ব্যষ্টি'ূপ 
দূরবগাহ তথা শ্রতিকটু শব্দকে তলব করার আর প্রয়োজন 
বোধ করেন নি। 


আমার মনে হয়, এখন আমাদের সকলেরই স্বীকার করার সময় 
এসেছে যে, বাংলা ছন্দের ধারা ও প্রগতি বুঝতে হলে সব আগে দরকার 
দুটি জিনিস। এক, সর্বগাহ্য শ্র্তিমধুর পারিভাষিক (সরল কলামাত্রিক, 
বিশিষ্ট কলামাব্রিক, সংকোচক, প্রসারক-ব্গীয় ভয়াবহ নামকরণ নয়)। 
দুই, 'রিদ্ধদল'-এর ( ০1960 5111) হাতেই যে বাংলা 
ছন্দের বোধিমহলের চাবিকাঠি এই স্বীকার । এ চাবিকাঠিটির মর্ম 
আপনিই সব প্রথম প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার 
পঞ্চাশ বৎসরের ছন্দবিচারে, ব্যাখ্যায়, গণনায়। পরিশেষে, আমি যে 
আপনার সঙ্গে এ যাবৎ তর্কের জন্যেই তর্ক করি নি, বুঝতে চেয়েই 
আপনাকে জেরা করেছি_-এ কথার জাড্জুল্যমান প্রমাণস্বরূপ আপনার 
পত্রটির শেষে আমার এ পত্রটি আনুগত্য-অঙ্গীকারের দলিল হিসেবেই 
পেশ করে আপনাকে সকৃতজ্ঞে আবার অতিনন্দন জানিয়ে শান্তিপাঠ 


২৯০ পরিশিষ্ট--খ 


ঝরালে প্রতিভাবলে তোমার__পোহাল তাই নিশা ॥ 


ইতি 
প্রতিভামুগ্ধ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


পুনশ্চ । কেবল একটি ক্ষেত্রে মতভেদ রইল । লঘুগুরু ছন্দ সম্বন্ধে । 
বাংলা কাব্য কাননের বিশেষ করে গীতিকুঞ্জে এটি একটি অপরূপ 
ফুল বলে আমি মনে করি যে, কমনীয় বলেই বরণীয়। আপনি মনে 
করেন- বর্জনীয়, নয় কি? না, আপনাকে ভুল বুঝেছি ? 





উৎস-নির্দেশ 


পরিভাষা 


অক্ষর-_-২৪৭ 
অক্ষরবৃত্ত-১৮, ২৭, ৫৬, ৫৮, 
৬০, ৮০,১২৯, ২১২৯,২৪৭, 
২৮০, (৩), (৪), (১৪) 
Order (ধ্বনিসজ্ভা) ২০ 
অতিপবিক--১৫০ 
অতিপবিক শব্দ_১৪৯ 
অর্ধসমবৃত্ত_২৫২, ২৬১ 
অনুস্টুভ--২৪৭-২৫১, ২৫২. 
অন্তঃশ্র্তি_-১৭০ 
অমিত্রাক্ষর-_-১৪, ২৮২ 
অমিত্রাক্ষর প্রবহমানমুক্তক--১২০ 
অযুগুত্বনি_১৪ 


Enjambment (প্রবহমানতা) 
১১৭, ১৬৫ 


আনাপেষ্ট_৭০, ১৩১, ২১৫, 

২২১, ২২২, ২৩৮, ২৩৯, ২৮০, 
(৩) 

আৰ্য্যা--২৫২ 

Tambus (৬) 

Iambic—৭0, ১৩১, ২১৪, 


২২১, ২৩৭-২৩৯, ২৮০ 


Accentual—১৯১, 
২৪৪, (৭) 
Anacrusis—১৫২ 
Antibacchius—২৩৯, ২80 
Amphibrach—১৩১, ২৩৭, 
২৩৮, ২৪০ 
Alcaic—১৯৫, ২৪২ 
Unit—২১, ২৭৫, ২৮৩, (১৪), 
(১৭) 
ইন্দ্রবজ্া--১৪৮, ১৮৪, ২৫২ 
২৫৪ 


২৩৯, 


উদৃগত৷--২৫১, ২৬২ 

উপযতি_২৪ 

উপেন্দ্রবজা--১৪৮, ১৮৪, ২৪৮, 
২৫৪-২৫ে৫ে 

উধ্চিক__-২৪৭, 


একক--২১ 
একতালা-_-১৯ 


, একাবলী--৮২ 
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0505911401---২8৭, (১৪), 
(১০) 

O৮e৷fl০W (প্রবহমানতা) ১১৭ 

Word (শব্দ)_২১ 

কল৷ (১৫), (১৭) 

কলাবৃত্ত-২৮৯ 

কলামাত্রিক_-২৭৬ 

কল্লোল_-১৬৫ 

কুলীন ছন্দ_(১৬) 

কুজ্মবিচিত্রা__২৫৫, 

কুন্ঘমিতলতাবেলিতা ছন্দ_ ২৫৯ 

Quantitative—১৯১, ১৯২, 
১৯৫, ২৪২, ২৭৫, ২৮৩, (৭) 

Choriambic—১৯১, ২৪২ 

Closed Syllable-২8৭, (১৪), 
(১০) 

খোলাস্বর_২২ 


গায়ত্রী ছন্দ_২৪৭ 
Gulliambic—>১৯>১ 
গীতিকাছন্দ_২৫৯ 
গুজরাতি ছন্দ_২৬১, ২৯৮ 


গৈরিশি অনিত্রাক্ষর মূক্তক-১২১ 


Glide—২২৯ 
Glide Anapaest—২৩৯ 


চতুর্মাত্রিক__-২৬৩ 
চতুষ্নাত্রিক মাত্রাবৃভ--৩৩ 
চতুস্পদী-_-১১৬ 
চণ্ডীছন্দ_২৫৬ 
চিত্রলেখা--২৫৭-৫৮ * 
চৌপদী-_৮৪ 


ছন্প্রস্বন_-১৩৩ 

ছন্দবন্ধ_৮, ৯, ১৬৬ 
ছন্দসন্ধি_-১৫৩-১৫৪ 
ছন্দসমাস_-১৫৪-১৫৫ 
ছন্দস্পন্দ_-৮, ৯, ১৬৫, ১৬৬ 
ছন্দহিল্লোল_-২১৩ 


জগতী--২৪৭, 
জয়দেবী ছন্দ__-২৯, ২৫২ 
জাতি_-২৫২, ২৬৭ 


ঝাপতাল_-২০, ৩৬ 


Time unit—২৭৬ 

Tribrach—২৩৯, ২৪০ 

Trochee—১৩১, ২৩৯, ২৮০, * 
(৩) 

ট্রোকে-৭৩, ২৩৭, ২২২ 


Dactyl-১৩১, ১৯১, ১৯২, 
২১৪, ২২৪, ২৮০ 


, Deeper rhythm—>১৬৫ 


তনুমধ্যা (সংস্কৃত ছন্দ) ২৫৩ 
তরল ত্রিপদী_১১৬ 
তুণক--১৩৬, ১৭৮ 


-তেওড়া_-২০ 


তোটক--১৭৯, ১৮৪, ১৮৭, ২১৫, 
২৬০, ২৬৬ 

ত্রিপদী_-৮৩, ১১৬ 

ত্রিষ্টভ_২৪৮, ২৫২ 


Third paeon—২৩৮, ২৪১ 


দল-_২৭৫, (১৫) 
দলবৃত্ত-২৭৫, ২৮৯, (১৭) 
দলমাত্রিক--২৭৬, (১৫) 
দাব্রা_-১৯ 

দিগক্ষরা--১১৬ 

দীর্ঘ ত্রিপদী-_-৮৩, ৮৪ 


ধামার_৪৭ 
ধ্বনি_-২১, (১৫) 
ধ্বনিসজ্জা_-২০ ; 





৩ 


নবমাত্রিক__৩১ 


পঙজ্ঝটিকা_-১৩৪, ১৩৮, ২৫২, 
২৬৩, ২৮৩ 
পঞ্চচামর_-৭৫, ১৩৬, 
২১৩, ২৫৬, ২৬৬ 
পঞ্চমাত্রিক__২৩১, ২৬৪ 
পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত-৩৫ 
পর্যাবর্ত (০/০1০)_-২০ 
পয়ার_৮৪৯ ১১৬, ২৮৩ 
পয়ার জাতীয় ছন্দ_-১০৮, (১৪) 
পংক্তি লংঘক ভঙ্গি_-১১৭ 
৮৮7711০১৩১০ ২৩৭, ২৩৮, 
২৩৯, ২৪০ 
Paeon—১৩১, ২৩৮ 
পুশ্পিতাগ্রা--২৫২, ২৬১, ২৬২ 
পুর্ণ পয়ার_-৮৪ 
পৃথী ছন্দ_৪৮, ১৯৭, ২৫৭, 
২৬৭ 
Pattern—২0 
প্রবহমানত৷--১১৭ 
প্রসারক_-২৮৯ 
প্রসারক দলমাত্রিক_-(৩), (৪), 
03৪) 
প্রশ্বন_২৩, ১৩১ 


১৪৫, 





প্রশ্বনী ছন্দ_২১৮ 

প্রহষিণী (সংস্কৃত ছন্দ)__২৫ 
প্রাকৃত ছন্দ_(১৪) 

প্রাকৃত বাংলা ছন্দ_ ৫২ 

প্রিয়া (সংস্কৃত ছন্দ)__-২৫৩ 


ফাপি ছন্দ__২২০ 
First paeon-- ২৩৮ 


ফৃল্লদাম (সংস্কৃত ছন্দ)_-২৫৯ 
Feminine ending—২80 


Fourth pacon—২৩৮ 


বসস্ততিলক (সংস্কৃত ছন্দ)_১৩৫, 
২৫৬ 


বংসস্ববিল (সংস্কৃত ছন্দ)_২৫৫ 
Bacchiues—২৩৮, ৯৪০ 
বিদ্যুনমালা। (সংস্কৃত ছন্দ)_-২৫৪ 
বিরাজ (সংস্কৃত ছন্দ)_২৪৭ 
বিশিষ্ট কলামাত্রিক_-২৮৬, ২৮৯, 
(৩), (৪) (১৪) 
বিষমপদী জাতি_৩৬ 
বিসমবৃত্ত_২৫২, ২৬২ 
বিসমমাত্রা ছন্দ_৩৬ 
বেগবতী-__২৫২, ২৬১ 
বৈতালীয়_২৫২ 


বোজাস্বর_২২ 
ব্যালাড_৮৯ 
ব্যাষ্ট_১৪ 


ভুজঙ্গপ্রয়াত_৩৫, ২৫৫, ২৬৬ 


মডুলেশন--১৪, ৩৯, ৭০, ১৩০, 
১৩৫, ১৯২, ১৯৩, ২২৪, 
২৩৯ 

মত্ত৷ (সংস্কৃত ছন্দ)_২৫৪ 

মাদিরা ছন্দ_-১৭৯, ১৮৪, ২৫৯ 

মধুমতী (সংস্কৃত ছন্দ)_২৫৪ 

মধ্যখণ্ডন_-১৪, ১৩০--১৪৯ 

মধ্যবিত্ত ছন্দ (১৬) 

মন্দাক্রান্তা_-১৩৭, ১৪৮, ১৯৬, 
২৫২, ২৫৭ 

মন্দিরা ছন্দ_২১০ 

মাঝামাঝি খণ্ডন_১৩৪ 

মাত্রা-২৭৫, (১৪), (১৫) 

Matra Chandas—২৭৮ 


মাত্রাবৃত্ত-১৪, ২৫-৪৯, ২১২, " 
২৬৩, ২৮০, ২৮৯, (৩), 
(8), (১৪), (১৫), (১৮) 
মারাঠি ছন্দ_১৯৮ 
মালঝাপ_১১৬ 


মালিনী--১৭৯, -২১৯, ২৫৬ 


মিলটন_-২৪২ 

+ মিলিমিটার__২৭৫ 
মিশ্র কলাবৃত্ত-২৮৯ 
মিশ্র লঘূগুরু ছন্দ_২০৩ 
Metre--৮, ১৬৬ 
মুক্তদল-_-২২, (১৫) 


ম্গী_২৫৩ 
মেঘবিস্ফুজিতা__-২৫৮ 
Mora—২৭৭, ২৮৩ 


1০105১9৬২৩৯, ২৪১ 
যুগুধ্বনি_(১৪), (১৫), (১৮) 


রাবীক্র্িক সমিল মুক্তক-_-১২১ 

Rhythm—b৮, ১৬৬ 

রুচিরা ছন্দ_-১৮৪, ২১৯, ২৫৬ 

রুদ্ধদল--২২, ২৭, ২৮৯, (১৫), 
(১৮) 


রূপকল্প (pattern)—২০ 


লঘুগুরু ছন্দ_-১৫৫, ১৭৭-২১১, 
(৫), (১৯), (১৯) 
৷ লঘু চতুপ্পদী_-৮৩ 
লঘু ব্রিপদী--৮৩, ১১৬ 
ধু যতি_২৪ 
 লানিকা (par০dy)-২৮৭ 





ঞ্ 


শঙক্করী ছন্দ_২৪৭ 

শব্দ_২১ 

শব্দ বিজ্ঞান_২১ 

শার্দ.ল বিক্রীড়িত_১৩৫, ১৪৮, 
২২০, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৭, ২৬৮ 

শিখরিণী-_-১৩৭, ১৪৮, ১৯৭, 
২৫২, ২৫৭, ২৬৭, ২৬৮ 


ঘানমাত্রিক মাত্রাব্ত্ত-৩১ 


Short syllable—১৯১ 

সপ্তমাত্রিক--৩১, ২৬৪ 

সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত-৩৭ 

সমবৃত্ত-২৫২ 

সমানিকা ছন্দ_১৩৭ 

সমাপিক৷ ছন্দ_২১৪, ২৫৭ 

সৰিল যমুক্তক_১২১ 

সরল কলামাত্রিক_-২৮৯, 
(8), (১৪), (১৫) 

সংকোচক-__২৮৯ 

সংকোচক দলমাত্রিক_-(৩), (৪), 
(১৪) 

সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ_-২৫৩ 

সংস্কৃত ছন্দ_-২৪৬-_২৭২. 

সংস্কৃত মাত্রাবৃন্ত-২৭৭, 

সংস্কৃত লযুগুরু ছন্দ_-৯৬ 


(৩, 





Cycle—২0 
Sound—২১ 
Sapiertum—২৮২ 
Sapphic:—১৯১ 
Syllable—২১, ১৯১, 
(১৫) 
Syllabic—১৬৫, ২৭৫ 
সুন্দরী ছন্দ_২৫২, ২৬২ 
সুমুৰী ছন্দ_২০৮ 
Second paeon—২৮, ২৪১ 
Caesure—>১৫২ 
সৌরতক ছন্দ_২৫২ 
Stylisation—ts, 
গ্রাম্য ছন্দ (১৬) 
50০9770০০৭0, ১৩১, ১৯২, 
২৩৭, ২৩৮, ২৩৯ 


২৪৭, 


১৯৭ 


স্বর_২১, (১৪), (১৫) 

স্বরবৃত্ত-৫০, ৮৯, ২১২, ২৮০, এ 

২৮৯, (৩), (8), (১৫), (১৮) 

স্বরমাত্রিক ছন্দ_২১২ 

স্বরাক্ষরিক_-৬০, ১৫৬-১৭৬, 
(১৪) 

স্বাধীন ত্রিদলপবিক স্বরবৃত্ত_ 
৭৬-৭৯ 

সন্ধা ছন্দ--১৩৫, ১৩৭, ১৪৮, 
১৮৫, ১৯৭, ১৯৮, ২৫৮, 
২৬০ 

হজজ ছন্দ_২২০ 

হরিণী_-১৩৭, ১৯৭, ২৫৭, ২৬৭ 

হারিণী--২৫৭, ২৫৮ 

হিন্দি ছন্দ_১৯৯ 

Hexa metre--২88 





৯ 


bol 





লেখক, গ্রন্থ, বিবিধ 


অক্ষয়কুমার_-৯৭ 

অক্ষয় কুমার বড়াল-_-৮৪. 

“অগ্সিদূত'_৩২ 

অচিন্ত্যক্মার সেনগুপ্ত--৩২ , 

অজিত দত্ত_৫৫ 

অতিথি'_৬৯ 

অতিবাদ'_-৬৮ 

অতুলপ্রসাদ__-৩১ 

“অর্ধ নারীশ্বর'_-১২২, 

“অনবসর'_-৭১ 

“অনামী'_৮, ১১৩, ১৮৪, ২৪৬, 
২৫৬, ২৫৭, ২৫৮ 

“অনুদামঙ্গল'_-৮২, ১০২, ১৯৭ 

অনুদাশক্কর রায়_-১৪১ 

“অপরাজিতা'_-১২১, ১৩৮ 

অপরাজিতা দেবী--€গ, ১৩৮ 

“অভিমান'_-১৬০ 

“অলকানন্দা'_-১২২. 


“আগমনী'_১৮৪ 
“আধুনিক বাংলা ছন্দ'_-১৭২, 
(৮), (১৩প৷), (১৭) 


Un heard melody (Keats) 


--১৭১ 

আবদুল করিম_-(৯) 

“আবির্ভাব _৫৩ 

“আর্ধগাথা'_৫১ 

‘আলেখ্য'_৫২, ৫৩, ৫৭, ১২২, 
১৪১, ১৫৬-১৬০, ১৬৯, 
১৭১ 

‘আষাঢ়ে-২৪৯ 


Ana karenina—>২. 


“English Scotish Ballads" 
৮৯ 

“ইন্দিরা'_-২০৮, ২০৯ 

“Evening on the broads’ 
১৯১ 


ঈশুর গুপ্ত--৫০, ৬৫ 


‘উৎ্সৰ্গ'--১১১ 
উত্তরা'-৫%* 
“উদয়ন'--১৬৪. 
'উদাসীন'_-৩৪ 





“উৰ্ৰশী’--৮৯ 


থাকবেদ_২৪৭ 

॥এনসাইক্লোপীডিয়৷_-১৮, ১০৭ 

A.. চ(জৰ্জ উইলিয়াম রাসেল) 
২১৪, ২৩৭ 

A.B. Kieth—২৭৭ 


ব্রিতরেয় উপনিষৎ'_৩ 


ওয়ার্ডগওয়ার্থ_২৪০ 
‘War and Peace'—(১২) 


“কথা ও কাহিনী'_-৬৪ 

“কর্ণ বিমর্দন কাহিনী'_২৬৩ 

“কবি' (বীথিকা)-_-১৩৯, ১৫৮ 

কৰিকক্কণ (মুকুন্দরাম)_-৮২, 
১৯৭ 

কবিবল্লভ_-১৮৬, ২০৪ 

কমলাকান্ত--৫০, ৯৭ 

করুণানিধান_-৫২, ৭০, ৯৭ 

“কলহান্তরিতা' (অপরাজিতা দেবী) 
_১৯১ 

“কল্যাণী'--৬৯ 

কাউপার-_-১৩৫ 


কাজি নজরুল_৩০, ৫১ 
‘কীট!’ (সূৰ্যযুৰী)-১১৩ 
কাণাহরি দত্ত_৮০ 
“কালাপাহাড়' (মোহিতলাল)__ 
২৯, ৩৫ 
কালিদাস_-৯৭, 
২৪৯, ২৫১ 
কালিদাস রায়_২৬, ৭০ 
“কালীকীর্তন’  (রামপ্রসাদ)__ 
৮৩, ১৬২ 
“কাশী? (ছড়ার ছবি)_৬৪ 
কাশীদাস (কাশীরাম দাস)_৮২, 
৯২, ১০০, ১১৬ 
King Lear—> 
কিলোমিটার_২৭৫ 
কীট্য্‌--১৩৫, ১৭১ 
“কুমারসন্তব'_-২৫৪ 
কুষুদরঞ্জন_৩২, ৭০, ৯৭ 
‘Krishna’ (A. E.)—-2১8 
কৃত্তিবাস_১৩, ৮০, ৮৫, ৯২, 
১০০, ১১৮ 
ক্ষ্দাস_৮২, ৯৮, ১৫৪ 
কেসী-২১৪ 
কোলব্রুক__ ২৭৭ 
ক্ষণিকা_-৬৮, ১৪৫, ২১২ 


১৩৫, ২৪৮, 


ক্রন্দসী--১১২ 


খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র_-১৬২, ১৮৬ 
খুকুমণির ছড়া”_-৫১ 


গগন বাউল--৫১ 
গঙ্গাদাস_-২০১, 
২৬৮ 
Gana 01717095২৭৮ 
“গান (ছ্বিজেন্দ্রলাল)_-৭৩ 
“গানভঙ্গ_৩৭ 
গিলবার্ট মারে_২৪১ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ--১১৯ 
“গীতগোবিন্দ'_২৬৩ 
“গীতবিতান'--১৫, ৭১ 
শীতশ্া_৩০, ১৮২, 
২০২ 
'শীতসুত্রসার'-৩৬ 
গীতা--২৪৯ 
“গীতাঞ্জলি_৩৭ 
'শীতিগুঞ্জ'__৩১ 
গুপ্ুপ্রেম' (মানসী)_-৪৬ 
গেটে-_-১, ১৮, ১৩০ 
গোপাল ভৌমিক_৫৬ 
গোবিন্দ চন্দ্ৰ দাস (ভাওয়াল কবি)__ 
৮৪ 


২৪৬, ২৬৫, 


১৮৩, 





গোবিন্দদাস__২৫, 
২০৪ 


৭৫, ১৮৭, 


ঘুমন্ত শিশু_১৫৮ 


‘চণ্ডী’ (মুকুন্দরাম)_৮২, ১৯৭ 

চণ্তীদাস_-৯৪, ১৬৩ 

‘চণ্ডীদাস পদাবলী _৮০ 

‘চমৎকার চন্দ্রিকা' (ক্ষ্ণদাস) 
১৫৪ 

“চিত্তছায়।” (মৈত্ৰেয়ী দেবী)_-৩৮, 
১১২ 

“চৈতন্য চরিতামৃত--৮২, 
৯৪, ৯৮ 


চ্যাভ্উইক-__২৪২ 


৯৩, 


“ছড়ার ছবি'--৬৪, 

“ছন্দ'_-৫৮, ৬০, ১০১, 
২৮৩, (১১) 

“ছন্দ পরিক্রমা'_-২৭৪, ২৮৪, 
২৮৮, ২৮৯ 

‘ছন্দ তরিভাষা" (“আধুনিক বাংলা 
ছন্দ')_-(১৭) 

“ছন্দ সরস্বতী" (সত্যেন্্রনাথ)-৫২ 

‘ছন্দের অর্থ: (“ছন্দ')__-৩৬ 


১০৮, 


>. 


ছন্দমঞ্জরী’_২০, ২১৯, ২৬৫, 
২৬৭ 

ছান্দসিকী’'_২৮৮ 

‘চুহুন্দুরী বব কাব্য ১৪ 


'জনগণমন'_-(১২), (১৩) 

, “জন্মান্তর" (রবীন্দ্রনাথ)_ ৬৯ 
জয়দেব_-৩৫, ১৩৫, ২৫৬, ২৭১ 
“জানবার কথা" (অজিত দত্ত)-৫৫ 
Jivan mukta (Six poems, 
Sri Arabindo)--২৪৩ 
জ্ঞানদাস_-১৬৩, ২০৪ 
‘জ্যোৎস্ম। লোকে' (সত্যোন্দ্রনা৭) 

১৪৫ 


জ্যোতি্ালা দেবী--১৪২, ১৮৩ 


“ঝার্ণা' (সতোন্দ্রনাথ)-_৩৪, ৭৩ 


টমসন_-১২০ 
টলস্টয়_(১২) 
টেনিসন_-১৯১, 
২৪২ 
‘Trance’ (Six poems: 
Sri Arabindo) ২8৩ 


১৯৪, ২৪১, 





ডাকটিল--২২২ 
Davies (‘School's Out’ 
কবিতা) ৭৫ 


“‘তাজযহল' (রবীন্দ্রনাথ)_১২০ 

“তিলোত্তমাসন্তৰ কাব্য'_১০১, 
১০৬ 

“তীৰ্থসলিল’ (সত্যোন্্রনাথ)-১৪১ 

তুকড়া দাস-__-২০৭ 

তুলসীদাস__২০৩ 

‘ত্ৰিবেণী’ (দ্বিজেন্দ্রলাল)-_-৫২, 
৫৭, ৬৪, ১৫৯, ১৬০ 


দিলীপ কুমার রায়_১, ৩০, ১৮৩, 
১৮৪, ২৭৩, ২৯০, (১৮) 

'দিলীপদা--(৫) 

'দুদিনে' (ক্ষণিকা)_-১৪৫ 

‘দূরের পাল্লা (সত্যেন্দ্রনাথ)_-৭৪, 
৭৫ 

“দুই বোন' (রবীন্দ্রনাথ)-_-৫৫ 

দেবেন্দ্রনাথ সেন_-৬৭, ৮৪, ১১২ 

“দেশ দেশ' (রবীন্দ্রনাথ)--(১৩) 

“দেশের ডাক' (যুক্তিপথে, প্রভাত 

মোহন)_-৩৯ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫, ২৭, 
১৬৩ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়__২২, ২৬, ৩০, 
৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৫১, ৫২, 


৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৭০, 
৭১, ৭৩, ৭৬, ৮৪, ৯০: 
৯৭, ৯৮, ১২১, ১২২, ১৩৬, 
১৪১, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৫, 
১৫৬, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, 
১৭১, ১৭৪, ১৮০, ১৯০, 
১৯৪, ২০১, ২৪৯, ২৬৩, 
২৮৬, (8), (৯), (১২), 
(১৩) 


ধর্ম" (ত্ৰিবেণী £ দ্বিজেন্দ্রলাল) 
৬৪ 

‘বাও ধাও' (দ্বিজেন্দ্রলাল)_(১৩) 

“গ্রুবসুন্দর' (সূর্যযুখী)_১১৩ 


নজরুল ইসলাম_-৩৫, ৪৭, ৪৮, 
৪৯, ৭০, ১৫৩, ২৫৯ 

‘নর্তকী’ (ছ্বিজেন্দ্রলাল)_-৭৭, 
১৭১ 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত_১০৪ 

“নবগীতি মঞ্জরী' (নিশিকান্ত)_ 
১৮২ 

“নবপরিচয়' (রবীন্দ্রনাথ)_-১৩৯ 


ull 
ul 


“নববধূ' (দ্বিজেন্দ্ৰলাল)_৩৬, ১২১ 
নরেশচন্দ্র (সেনগুপ্প)--৯৭ 
“অর্বনারীশ্বর' (সূর্যমূন্ী)_১২২ 
নিরূপম৷ দেবী_৩০, ৩৮ 


“নিরুদ্দেশ যাত্র৷'--৮৭ 

“নিহ্কৃতি'_-৭৩ 

নিশিকান্ত_-৩০, ৬৪, ৬৬, ৭৭, 
৯৭, -১১২, ১২২, ১৪০, 
১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭, 
১৫৫, ১৭৫, ২০২, ২১৪, 
২২১, ২২২, ২২৪, ২২৭, 
২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৫৭, 
২৫৯, ২৬০ 

নীলরতন সেন-_-১৭২, (১), 
(১৩ পা), (১৭) 

নীলধ্বজ--৫৮ 

নৃসিংহ দাস_-১৮৭ 

Napoleon—> 

“নৈবেদ্য _১৩ 


“পঞ্চচামর’ (অনামী)-_-১৮৩ 

‘পতিতোদ্ধারিণী’ (দ্বিজেন্দ্রলাল) 
(১৩) 

পত্র” (ছন্দ)_৫৮, ৬০ 


পরমহংস দেব_১, ২২৪, ২২৭, 
২৩০, ২৩১ 

“পরামর্শ” (রবীন্দ্রনাথ)_-৬৮, ৭২ 

'পরিশেষে*_৫€ 

পিয়ার পরিচয়'_২৮৪ 

“‘পাষাণী’_৩১, ৯০ 

পিঙ্গলাচার্য_২০১ 

“পিঙ্গল ছন্দসূত্রম--২১৯, ২৪৬ 

“পিয়ানোর গান’ (সত্যেন্রনাথ)__ 
৭৫ 

পুরাণকার-_-২৪৯ 

“পুণিমা দিশা” (সূৰ্যমুখী)--১৮৫ 

'পুরবীগ৮৭, ১১০, ১২২ 

পোপ--৩৪ 

“প্রতিজ্ঞা” (রবীন্দ্রনাথ)_১৪৯ 

প্রার্থনা” (প্রভাতমোহন)_-৫৯ 

প্রবাসে” (তীর্ঘসলিল)_-১৪১, 
১৫৯ 

প্রবোধচন্দ্র সেন_১৩৬, 
১৬৭, ১৭০, ১৭২, ১৯৬, 
২১২, ২৫৮, ২৬১, ২৬২, 
২৮৭, ২৮৮, (১), (৮), (৯), 
(১০), (১৩), (১৬), (১৭) 

প্রভাতমোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) 
৩৯, ৪১ 

প্রমথ চৌধুরী_১১১, ১৫৩ 


১৬৪, 


০) 


‘মানসী’ (রবীন্রনা৭)--১৫ 
প্রেমেন্দ্র মিত্র_-১৩৯, ১৫৪, ২১৬ 


“কাকি (রবীন্দ্রনাথ) 


বন্ধিমচন্্র-৮৩, ২৭২ 
বধু-৪৭ 
বনবাণী--১০২, ১১০ 
“বনবিহগী’--(রাধারাণী)_৩২ 
“বরকৃতজ্ঞ' (সূর্যযুখী)_১৮৪ 
বলদেব পালিত_১৭৯, ১৮৮ 
“বলাক৷'_-৮৮, ১১০, ১২০ 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর_৮৪ 
বিধধশেষ'_-১০৫, 
‘বৰ্ষাকাল’ (রবীন্দ্রনাথ)--১১০ 
“বাণিজ্যে বসতে' (রবীন্দ্রনাথ)_-৭২ 
‘বাণী’ (রজনীকান্ত)_-৩১ 
বাল্মীকি_-২৪৮, ২৪৯ 
বাংলা ভাষা পরিচয়'_-৮৮ 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার-__১৭৯, ২৫৬ 
“বিদায় আরতি" (সত্যোন্ত্রনাথ) ৭৪ 
বিদ্যাপতি_-১৮৫, ২০৪ 
বিদ্যাপতি পদাবলী ৮১: 
“বিদ্যাস্গন্দর'_৮২, ৮৩, 
১১১ 
“বিদ্যুৎপর্ণা' (সত্যেন্্রনাথ)_২৯ 


১০০, 


“বিদ্যুৎ বিলাস' (সত্যোন্দ্রনাথ)__ 

« ২২০ 

“বিদ্ৰোহী ’_৩৫ 

বিধবা" (দ্বিজেন্্রলাল)-_-১৫৯, 
১৬৯ 

“বিধুর' (দিলীপকুমার)_৪০ 

বিনয় হাজরা-_-৫৭ 

‘বিপত্নীক’ (ছ্বিজেন্্রলাল)_-১৫৬, 
১৬৯ 

“বিবাহ! (দ্বিজেক্রলাল)__৬৪ 

“বিবাহযাত্রী' (দ্বিজেন্দ্ৰলাল) 
১৬০ 

বিবেকানন্দ_-২৫৭ 

“বিশের বাশী'_-১৩৯ 

বিষ্ণুদিগন্বর (৯) 

বিষ্ণু দে--১৪২ 

বিষ্টুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (৯) 

বিহারীলান_৮৩, ১৫৩ 


“বীথিকা'_-৩৭, ৫৫, ১১০, 
১২১, ১৩৯ 

বুদ্ধদেব বস্থ_১১৩, ১৪১, ২৮৩ 

“ৰৃত্ৰসংহার'_১১১ 


“বেঠিক পথের পখিক'_২১৩ 
“বৈরাগী” (অনামী)--১১৩ 
বৈষ্ণব কবি-০২৭ 





“বৈষ্ণব পদাবলী'_-৯২, ৯৪ 
“বুজাঙগনা'_-১১১, ১৬৩ 
ব্যাস__-২৪৮, ২৬৮ 


‘ভক্ত’ (ছ্বিজেন্দ্রলাল)_-৭৭+ ১৫৯, 
১৭১ 

ভবভূতি__৪৮, ২৫১, ২৫৭ 

ভর্থসনা”+_৬৯ 

ভাতখণ্ড--(৯) 

‘ভানু সিংহের পদাবলী'_-১১৮ 

“ভারততীর্ঘ'_-৩১ 

'ভারতবর্ষ'__২১০ 

ভারতচন্দ্র_-২৭, ৮২, ৮৮, ৯২ 
৯৫, ৯৬, ১০০, ১১১, ১৬৩ 
১৮৮, ২৫৫ 

ভারবি_-২৫১ 

ভাস_- ২৪৯, 

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী_-১৭৯, 
১৮৮ 

‘তূত্য’ (কুমুদরঞ্জন)__৩২ 


“মদনভস্মের পরে'_৩৭ 

“মদ্যপান” (দ্বিজেন্দ্রলাল)_১৫৭ 

মধুসূদন_১৪, ২৫, ২৭, ৫৮, 
৮৩, ৮৫, ৯২, ১০৬, ১১১, 
১১৭, ১১৮, ১২৩, ১৬৩ 





মনসামঙ্গল কাব্য_-৮০ 
ন্্রা-৩৬, ১২১ 

“মরণ মিলন'-প১৪৯ 
মহাভারত-_-৮২, ১৯৭, ২৫১ 
মাঘ_-২৫১ 

“মাতৃহারা'--১৫৭ 

মীরা_২১১ 

শীরা বৃন্দাবনে'_২১০ 
“মুক্তিপথে (প্রভাতমোহন)-৩৯ 
Musa Paradisica—২৮২ 
“মৃত্যুর পর’ (রবীন্দ্রনাথ)--১৬ 
“মেঘনাদবধ'_-১০৪, ১৪ 
মেস্ফিব্ড_-২৪০ 

মৈত্রেয়ী দেবী_৩৮, ১১২. 
মোহিতলাল--২৯, ৩৫, ৯৭, ৯৮৮ 
'ম্যাকবেথ'--৮৯ 


যতীন্দ্রমোহন_-১৪১ 

‘যাত্রী’ (রবীন্দ্রনাথ) 

“যথাসময়' (রবীক্রনাথ)_-৬৯ 

যশোবন্ত (গুজরাতি কবি)_২৬১ 

‘যুগল’ (রবীন্্রনাথ)--৭২ 

“রক্ত গোলাপ’ (জ্যোতির্সালা দেবী, 
_-১৪২ 

রঘুবংশ_-২৪৯ 


১৪ 


রজনীকান্ত__৩১ 

রবীন্দ্রনাথ__১৩, ১৪, ২৬, ২৭, 
২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, 
৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৬, 8৪৭, ৫১, 
G৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৪, 
৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, 
৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৪, ৮৬, ৮৭, 
৮৮, ৮৯, ৯৭, ১০১, ১০৪, 
১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, 
১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২০, 
১২৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, 
১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, 
১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, 
১৫৪, ১৬৩, ১৬৮, ১৭৯, 
১৮৮, ১৯০, ১৯৪, ১৯৬, 
১৯৭, ২০২, ২১২, ২১৬, 
২৩৩, ২৭৪, (8), (৫), (৮), 
(৯), (১০), (১১), (১৩) 

‘রাখাল বালক'--১৬০, ১৭৫ 

“রাজহংস'_২০২ 

“রাজা” (দ্বিজেন্দ্রলাল)_৭৭, ১৫৯, 
১৭১ 

‘রাতের লতা বিতান’ (রবীন্দ্রনাথ) 
১২৩ 

রাত্রি--১০৬, 








রাধাবল্লভ-১৮৭ 

রাধারাণী_-১৩৮, ৩২ 

‘রাণী’ (নিরুপমা দেবী)_৩০, ৩৮ 

রামাই পণ্ডিত-৮০ 

রামপ্রসাদ_৫০, ৮৩, ৯৭, ১৫২, 
১৬২, ১৮৭ 

রামায়ণ_-৮০, ১৯৭, ২০৩, ২৫১, 

‘রূপকার’ (রবীন্দ্রনাথ)_-১৩৯ 


‘লক্ষ্মী’ (অনামী)-_-১৮৪ 
“লীলাসি্কু' (নিশিকান্ত)_-১৪০ 


শক্ষরাচার্য_-১৩৪, ২৬৩ 

শিখ’ ৫১ 

শশিশেখর ২০৫ 

শিব কবিত৷ (অনামী)--১৮৪ 
“শিবাজী উৎসৰ'_-১০৬ 

শূন্য পুরাণ_-৮০, ২৫০ 
Shakespeare—>, ১৩৬, ২৪০ 
শেলী--১৪, ৩৪ 


ঘীঅরবিন্দ_৫, ৬, ১২, 
৮৮, ১৪৪, ১৬১, 
২১৫, ২২১, ২২২, 
২২৪, ২১৫, ২২৬, 
২২৮, ২২৯, ২৩৫, 


১৪, 
১৯৫, 
২২৩, 
২২৭, 
২৩৮, 


১৫ 


২৪১, ২৪৩, ২৪৪, (৭), 
(১৮) 
'শ্রীপদামৃত মাধুরী'--১৬৩, ১৮৬ 
শ্রীরামক্ষ কথানৃত'-_২২৪ 
শ্রাহর্ষ--২৫১ 
শ্তিধর" (নিশিকান্ত)_-১৪৭, 


সছনীকান্ত দাস_-৩২, ১৪৪ 

সতাযুগ'_৫৮, ১৬৭, ১৬৮ 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-_-২৯, ৩৪, ৫২, 
৫৮, ৬৫, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, 
৭৫, ৯৭, ৯৮, ১৩৬, ১৩৯, 


১৪০, ১৪৫, ১৫৩, ১৬৪, 
১৮৭, ২১২, ২১৩, ২১৪, 
২১৫, ২১৯, ২৫৫, ২৫৭ 
(৯) 


“সনেট উলপঞ্ধাশৎ'_১৫৩ 

“সন্ধ্যা” (দিলীপকুমার)_৪৬ 

“সাগর পানে ফিরি’ (বিনয় 
হাজরা) ৫৭ 

‘Synthesis of yoga’—(a) 

“সিরাজদ্দৌলা” (দ্বিজেন্দ্রলাল) _ 
১৬০ 

“সিংহল বিজয়" (দ্বিজেন্দ্রলাল) 
৩৭ 





সুইনবার্ণ_১৯১, ১৯৪, ২২১, 
২৩৮, 


স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত-১১২, ১১৩ 
সূর্যযুখী’_৩০, 


১১৩, ১২২ 
১৮৪, ১৮৫, ২২৫, ২৫৪ 
২৫৫, ২৫৯, ২৬০ 


‘সেকাল’--৬৮, ৭২, 
19017০90115 out (Davis) ৭৫ 
Stephen Philips—a 
স্তব--১৮৪ 

'্পুপ্রয়াণ ২৫, ১৬৩ 
'স্থল্পশেষ" (রবীন্্রনাথ)_-৬৯ 


১৬ 


হতভাগ্য (ছিজেন্দ্রলাল)_-১৭৪ ] 
“হপৃকিন্স'_-১৩ 
Hound of Heaven (টমসন) | 


—১২০ 

হারীন্দ্রনাথ_১৯৯ 

হাসির গান’'_৭৬ 

HyppPolitus (গিলবা্ট মারে) 
_২৪১ 


History of Sanskrit 

Literature—2aa : 
*Wh০" (ব্ৰীঅরবিন্দ) ২১৫ 
হেমচন্দ্র_২৭, ১১১, ১৬৩ 
হ্যামলেট _১ 





পংক্তি পৃষ্ঠা অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৬ ৪৬ আলোক আকাশে 
১ ৭৩ লও হও 
উনশেষ ৭্ড ক্ষীন৷ কি জীন! স্ষীণা কি পীন৷ 
১২ ৭৯ যোগিনীর যোগিনী 
উনশেষ ৯২ শৈথিল্য শৈথিল্য বা ক্রটি থাকে 
৩ ১৩১ riage | all riage all | 
৮ ১%৫ 1 ধ্যায়েক্সিতং ধ্যায়েক্সিতং 
৬ ১৩৭, কাব্যছন্দকে কাব্যছন্দে 
উনশেষ ১৪১ ন্ধু দুলছে স্কুল দূলছে 
8 ১৪৪ of of the 
২০ ১৪৪ কৌশল কৌশলে 
১৩ ১৫২ অনাহতের অনাহূতের 
১৮ ১৫২ রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথেরও, 
১৫ ১৫৬ পাঁচ মিনিট | না পাচমিনিট না | 
১৩ ১৭২ অনুরাগা, অনুরাগী, 
৭৮ ১৭৩ শক্তিরা | শক্তিরাঙ। 
১৫ ১৭৩ নতুন প্রন,বরী নতুন প্রসূন, বল্লরী 
১০ ১৭৬ জ্বলিবে জ্বলতে 
২২ ১৯৬ নাযে নাকিযে, 
[১২ ২০৮ পুলিনে | শ্যা পুলিনে শ্যা 
উনশেষ ২১৩ রায় | রায় তারার | তারায় 
১ * ২২৬ আপু সুর আঁপন্‌ সুর 
৭ ২২৮ আলোকে আলোক্‌ 
১৫ ২৩১ অধব অন্বর 
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শ্বীদিলীপকুমার রায়ের 

উপন্যাস ঃ অঘটন আজে। ঘটে ৫॥০, অভাবনীয় 
১০২, অঘটনের ঘট! ৬.. অধটনেৱ শোভাযাত্র। ও 
অঘটনেব্র জুত্রপাত ১০১. অঘটনের পুর্বরাগ ৯১ 
ছায়া আলো ৭২, দোলা ৮ দোট্টানা ৩১, 
দ্বিারিণী ২০, ভাবি এক হয় আৱ ৮৪০, 
ধুসবে রঙিন ৯১। 

নাটক ঃ ভিখাৱিণী ৱাজকন্য৷ ২॥০ শ্রীচৈতন্য ৩২, 
মীৱ৷ ব্বন্দাবনে ৪২। 

ভ্রমণ ঃ দেশে দেশে চলি উড়ে ৬॥০, ভ্রাম্যমাণ ৭॥০ 

জীবনচাৱতাদিঃ তাৰ্থংকৱ ৮২১ স্মৃতিচারণ 
(5ম খণ্ড) ৩২১, এ (২য় খণ্ড) ৬॥০, যুগাধি 
শ্রীঅব্রবিন্দ ১০১, সাঙ্গীতিকী ২৷০, মহান্দুভল 
দ্ধিজেন্দ্ৰলালস ৫২। 


কাবিতা ৪ অনামী ৬॥৷০, (রাজ সং ১০১) কৃষ্ণকথা- 
কাহিনী ৬, । 


স্বৱান্সিপিঃ সুরবিহার (১ম খণ্ড) ৪ এ (২য় খণ্ড) ৪২, 
দ্বিজেক্দ্রগীতি ৮ হাসি গান-এর স্বৱান্সাপি ৩, 
ইন্দিব্ল। দেবীর পদাবলী ‘ অনুবাদ ) ৫২) 
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